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ভূমিকা 


মধ্য আমোরকার ছোট এক দেশ নিকারাগুয়া। তার উত্তরে অন্দুরাস। 
উত্তর-পূর্বেঃএল্‌ সাল্ভাদোর। দাঁক্ষিণে কন্তা রিকা। তার এক 'দিকে প্রশান্ত 
মহাসাগর । অপর দিকে অতলান্তিক। ওপরে নীচে ছোট ছোট আরে কয়েকটি 
দেশ £ 'বোঁলস, 'গুয়াতেমালা, পানাম।। 

যতোদূর জানা যায়, মোটামুটি হাজার দুই বছর আগে ইওয়ানরা [যাঁদের 
আমরা “রেড ইগিয়ান” বলে থাক) দল বেঁধে এসোঁছিলেন 'নিকারাগুয়ায় । 
বেশীরভাগই মেক্সিকো ও ক্যারিবিয় অণ্চল থেকে। নকারাগুয়ার প্রথম 
আঁধিবাসীর৷ ছিলেন সম্ভবত “মসাকতো' উপজাতির লোক । “চেরোতেগা" নামে 
আর এক উপজাতি একসময়ে মিসামঁকতোদের কোণঠাসা ,করে ফেলেন। 
কালক্রমে চেরোতেগারাও রেহাই পেলেন না। মেক্সিকো থেকে 'নাহুয়া' উপজাতি 
নিকারাগুয়ায় এসে তদের হঠিয়ে দিলেন এবং গোটা অণ্চলের ওপর চাপিয়ে 
দিলেন মেক্সিকান সংস্কীতি। নাহুয়ারা৷ মেক্সিকানদের মতোই চাষ-আবাদ আর 
[শিকার করতেন, মাছ ধরতেন। গাঁণত আর সামানা জ্যোতাবজ্ঞানও জীন। 
ছিল তাদের। 

একটি ব্যাপার তাদের একেবারেই জান। ছিল নাঃ নিজেদের“সভা' বলে 
জাঁহর করে থাকেন এমন এক ধরণের মান্য অন্য এক মহাদেশ থেকে জাহাজ 
ভাঁসয়ে এসে 'নিকারাগুয়া ও তার অধিবাসীদের একাঁদন আঁবঙ্কার করে 
বসবেন। 


+১৫০২ শ্রীষ্টান্জের বারোই সেপ্টেম্বর অতলাস্তিক উপকূলে রাম৷ নদীর 
মোহনায় (স্পেনের নিশান উড়িয়ে জাহাজ ভেড়ালেন “'আযডামিরাল “কলোম্বাস। 

, আবিষ্কার ডেকে আনলো “সভয-বানাও অভিযান। অর্থাং এলোপাথাড়ি 
লুঠতরাজ, নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় মানুষদের 'শেকলে বেঁধে ফেলা. ব্যাপক গণহত্য৷ ও 
ধর্ষণ। স্প্যানিশর৷ অবশ্য 'নকারাগুয়ার “ইঙিয়ানদের “দাস বানিয়ে ফেলা বা 
খুন করার আগে তাদের "শ্রীষ্ধর্মে দীক্ষা দিলেন। “ ইহকাল ও পরকালের 
পাকা বন্দোবস্ত করে দেওয়া সভ্য মানুষের এতিহাসিক দায়িত্ব। সেই 
দাঁয়ত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেলেন স্প্যানিশ “কন্ীকস্তাদোরেস” “ 
বা “বিজেতারা । :সাম্ ্াজাবাদ ও উপনিবেশের যুগ শুরু হলো নিকারাগুয়ায় 


( ৬111 ) 
“১৫২৩ শ্রীষ্টাব্দে। ফলে মোক্সকোর মতে নিকারাগুয়াতেও 'বিজেতার৷ স্থানীয় 
সংস্কৃতি উৎখাত করলেন, পুঁড়য়ে দিলেন বহু প্রাচীন মূল্যবান “পুণথ। স্থানীয় 
ভাষার মূল্যে চাঁপয়ে দেওয়া হলো 'স্পাানিশ ভাষা । "গায়ের জোরে কায়েম কর! 
হলে ভিনদেশী বিজেতাদের (স্প্যানশ) সংস্কৃতি। তার মৃলস্তম্তঃ মধ্যযুগীয় 
ক্যাথালকবাদ ৷ ী 

“১৮২১ সালে মোঁকসিকো। ও মধ্য আমোরকা স্পেনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
' স্বাধীন হয়ে ওঠে। নিরাপত্তার কারণে মধ্য আমেরিকার অন্যানা দেশের মতে 
নিকারাগুয়।ও আগুস্তিন দে ইতুর্বিদের মৌক্সকান সাম্রাজোর সংগে হাত মেলায় 
১৮২২ সালে। কিন্তু ১৮২৩ সালেই ইতুর্বিদে গাঁদচ্যুত হলেন। সাম্রাজ্য 
গেল ভেঙে। ফলে 'গুক্লাতেমালা, 'অন্দুরাস, এল্‌ সালুভাদোর, নিকারাগুয়। ও 
'কন্তা রিকা একজোট হয়ে একটা প্রজাতন্ত্র গড়ে তুললো ৷ মান্র পনেরো বছর 
টকলে। এই ব্যবস্থা । “১৮৩৮ সালের ৩০শে এাপ্রল নিকারাগুয়ানরা ঠিক 
করলেন তারা গ্বাতন্ত্রের পথ ধরবেন। জন্ম নিলো “নিকারাগয়ার প্রজাত্ত্্। 

দ্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল আগ্চালক রেষারোষ, মহামাত্যে 
মহানাত্যে কোন্দল ও মারামারি। "লেয়ন ও গ্রান্াদা এই দুই 'শহরের সবচেয়ে 
'নামজাদা ও বিত্তশালী পারিবারগলোর মধ্যে ক্ষমতার যে লড়াই চলছিল, তা 
থেকেই বোঁরয়ে এলেন নকারাগয়ার : প্রথম নেতার।। 1ববদমান দুপক্ষই ঠিক 
করলেন যে মার্কিন ন্তরাস্ট্র থেকে তার গুণ ভাড়া করে আনবেন। সে ১৮৫৫ 
সালের কথা। এইভাবে ভাড়াটে সৈন্যের বেশে নিকারাগ্ুক্নায় প্রবেশ করলেন 
'মার্কনীরা। 'কালক্রমে তারাই হয়ে উঠলেন নিকারাগুয়ার ইতিহাসের 
চালকশন্তি। 

' উইলিয়াম ওয়াকার নামে এক মার্কিনী ভাগ্যযান্বেষী ১৮৫৫ সালে একদল 
ভাড়াটে মার্কনী সৈন্য নিয়ে নিকারাগয়ায় এলেন। দেশের ভেতরকার চরম 
বিশৃঙ্খল। আর অনৈক্যের সুযোগ "নিয়ে বছরখানেক পরেই ওয়াকার ঘোষণা 
করলেন যে [তিনিই [িকারাগ;য়ার রাষ্ট্রপতি তার লক্ষা ছিল মধ্য আমেরিকায় 
দাসপ্রথ। ফের চালু কর৷ এবং মার্কিনী শ্রেঠীদের 'নিকারাগুয়ায় জাল বিস্তারের 
পথ সুগম করা। ওয়াকার সাহেব মান্র বছর দুই রাজত্ব করতে পারলেন। তারপর 
িম্দের সাহায্যে 'কন্তা রিকার বাহিনী তাকে তাড়য়ে দিল । কিন্তু ওয়াকারের 
অন্তত একটি কাজ ততোদিনে হাসিল হয়ে গিয়েছে। মার্কন অর্থনৈতিক স্বার্থ 
ততোদিনে সিধ কেটে ফেলেছে নিকারাগযয়ায়। 

তার পরের “একশো৷ বছরের ইতিহাস, নিকারাগ;য়ায় “মার্কিন যুন্তরাস্ট্রে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ওসামরিক কর্তৃত্বের ইতিহাস। এই সময়ে নিফারাগুয়ার 
র্ঘনীতি প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে মার্কিন যুস্তরাস্ট্রের ওপর । 


(1% ) 

খোদ নিকারাগয়ায় তখন আঁভজাত শ্রেণীর রাজতু। ' আভিজাত প্রভুর স্থানীয় 
ই'ওয়ানদের জাঁমজমা কেড়ে নিয়ে সেগুলো তুলে দিতে লাগলেন কাঁফ 
উৎপাদক আর মার্কনী বিনিয়োগকারীদের হাতে। এইসব জাঁমজম। আগে 
ব্স্তিগত মালিকানায় ছিল না। এগুলে৷ ছিল গোটা গোটা সম্প্রদায় ও 
গোর্ঠীর সম্পান্ত। কাজেই'জাঁম লুঠ করতে গিয়ে স্থানীয় মহামাত্যরা গোষ্ঠীকে 
গোষ্ঠী, গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করে দিলেন। শুধু ১৮৮১ সালেই কাঁফচাষ আর 
কাঠের বাবসার হীড়িকাঠে প্রাণ দিলেন অন্তত সাত হাজার ইওিয়ান। 


যে জমিতে ভুট্টা আর অন্যান প্রয়োজনীয় শস্যের চাষ হবার কথা (আর? 
জনগণের 'খেয়ে বাচার কথা ), সেই জমিতে কাফি চাষ করে এবং তা মাঁর্কনী 
বাবসায়ীদের কাছে বেচে নিকারাগুয়ার আঁভজাত শ্রেণীর লোকেরা কাচা 
ডলারের ঘ্বাদ পেলেন। সেই ডলার ওড়ানোর জন্য তারা যেতে লাগলেন মায়ামি 
ও নিউ আল্স। মার্কিনী পুশজবাদই হয়ে দাঁড়ালো নিকারাগ/য়ার ধাঁনক- 
শ্রেণীর আদর্শ। আঁচরেই মার্কিনী পুীজপাঁতিরা আর স্থানীয় আঁভজাত 
বিভ্তশালীরা জোট বাধলেন। মার্কিন ধুকরাস্ট্রের ইউনাইটেড “ফ্রুট কল্পানী 

স্থানীয় শ্রে্ঠীদের সহায়তায় নিকারাগ,য়ায় বেশ বড় মাপের একটা কলা চাষের 
এলাকা তৈরী করলেন। কলার সূত্রে আরো নানান 'ফলের চাষ শুরু হলো । 
কফির সঙ্গে এগুলোও রপ্তান হতে লাগলো ঢালাওভাবে। আদতে যাঁরা 
ছিলেন জামর মালিক, এবারে তার৷ হয়ে পড়লেন মার্কনী কম্পানী আর স্থানীয় 
বোস্বেটে বিড়লোকদের প্রজা । নামমাত্র মজুরতে প্রজা-চাষীর৷ বিশাল বিশাল 
প্র/ানটেশনে দিনরাত খেটে চললেন। ফসল বক্রীর টাকা আর মজুঁর-মার। 
লাভের গুড় গেল কম্পানী আর স্থানীয় মালিকদের ঘরে। জন্ম নিলো 
নিকারাগুয়ার ধনতন্্। 


নিকারাগুয়ার রাজনীতি তখন'আক্ষারিক অথেই 'রাজনীতি', অর্থাং রাজা- 
রাজড়াদের নীতি-_থুঁড় 'লীলাভূমি। রাজারাজড়া বলতে “ভূগ্বামী, 'ক ফিছ্বামী, 
কল।-আনারস স্বামীরা। এদের পরিবারগদুলোই তখন 'সর্বেসবা। বিশেষ বিশেষ 
পদবীর আঁধকারী হওয়াই ছিল রাষ্ট্রপতি হবার প্রাথামক শর্। ১৮৫০ সাল 
থেকে শতকপসাঙ্ধ পর্যন্ত নিকারাগযয়ার রাষ্টপাতির পদটা ছিল বিশেষ কয়েকটি 
'পাঁরবারের সম্পান্ত। “ঘুরেফিরে তাঁরাই পেতেন মসনদ। এবং লেখাপড়া ন 
জানলেও 'নামসই করার বিদ্যোটা তাঁর ভালোই রপ্ত করেছিলেন। ফলে ১ 
কম্পানি ও পুশজপতিদের হাতে স্বদেশের সম্পদ তুলে দেওয়ার চক্রান্ত সংবলিত) 
একরাশ চুন্ততে সমানে সই করে গেলেন তাঁরা। নিকারাগ,য়ার রাজনীতি ও 
অর্থনীতি হাত ধরাধরি করে চলে গেল মার্কিনীদের কুক্ষিতে। এক সময়ে 
দেখা গেল নিকারাগযুয়ার রপ্তানি পণোর শতকর৷ ৯০ ভাগই চলে যাচ্ছে 


( ৯») 


মার্কিন মুলুকে। মার্কিন কম্পানীগূলো হয়ে উঠলে নিকারাগুয়ার বিশাল' 
বিশাল সম্পান্তর মালক। লাগাম আর হুপ:টি যে আসলে কার হাতে, এটা? 
'নিকারাগ্য়ার জনগণকে সম্যক বুঝিয়ে দেবার জন্য নিকারাগ,য়ার মুগ্রায় এক. 
মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ছবিও ছাপা হলো । 

সামরিক শান্তির বাটখার! ছাড়৷ অর্থনীতি ও রাজনীতির দাঁড়পাল্লাটাকে স্বাথ- 
মাফিক ব্যবহার কর! যায় না। তাই মার্কন সরকার সামরিক দিক 'দয়েও'নাক 
গলালেন। ১৯১২ সালে মার্কিনী মোরন বাহিনী নেমে পড়লো [নকারাগুয়ায় । 
কুঁড়ি বর দখল করে রাখলো তারা এ দেশ। দখলদার বাঁহনী 'হসেবে 
থাকাকালে মার্কিনীদের একটা বড় কাজ ছিল 'নিকারাগুয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। 
এমন এক বাহিনী যা রাষ্ট্প্রধানের বশংবদ হবে। নিবাচিত কোনে সরকারকে 
উৎখাত করেও যাঁদ কেউ ক্ষমতা দখল করে, তাহলেও সেই ভূ"ইফোঁড় নজর" 
প্রীতি আনুগত্য দেখাবে যে বাহনী। ”১৯২৭ সালে এই [বিশেষ সশন্ত্র বাঁহনী 
গড়ে তোলা হলো৷। তার নাম রাখা হলো “লা গৃয়ার্দিয়া নাসিয়োনাল' ব। 
ন্যাশনাল গার্ড'। দখলদার মার্কিনী সেনাবাহনীই প্রথম থেকে অথ, অন্ত্র আরু 
প্রশিক্ষণ জোগালে। এই রক্ষীবাহিনীকে । প্রথম দিকে এ বাঁহনীর আফসাররাও 
ছিলেন মার্কিনী। ১৯৩৩ সালে, অর্থাং ঝাড়। ছ'বছর সরাসাঁর মার্কিনী 'নয়ন্ত্রণ 
বলবৎ থাকার পর, একজন  নিকারাগুয়ানকে পাওয়৷ গেল যানি এহেন 
বাঁহনীর প্রধান হবার যোগ্য। ১৯৩৩-এর পয়লা জানুয়ার পরম মার্কিনবন্ধ 
মেজর আনাস্তাসিয়ো সোমোসা হলেন ন্যাশনাল গার্ডের প্রথম নিকারাগুয়ান 
জেনারেল। সেই দিনই মার্কিনী মেরিন বাহিনী নিশ্চিন্ত মনে পাততাড় গোটালে। 
নিকারাগুয়৷ থেকে। 


কয়েক বছরের মধ্যেই আনাসৃতাসিয়ো৷ সোমোস৷ দেশের রাজনোতিক দুবলতার 
সুযোগ নিয়ে এবং গার্ডবাহিনীকে পুরোদস্তুর কাজে লাগিয়ে নিকারাগুয়।র 
' ভিকৃটেটর হয়ে দাড়ালেন। ৮১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যস্ত সোমোস; 
পাঁরবার ও ন্যাশনাল গাড নিকারাগুয়ায় যে চরম স্থেরাচার, নৃশংসত। ও দুর্নীতি 
চালিয়ে গিয়েছে, অসভ্যতার ইতিহাসে তা এক বিরাট অধ্যায়। গ্রামের জনগণকে 
সন্ত্রস্ত রাখা, হরতাল ভাঙা-ও রাজনৈতিক শনুদের খুন কর! হয়ে দাড়ালো ন্যাশনাল 
গার্ডের আসল কাজ। “চাষীদের ওপর চললে অমানুষিক নিধাতন। নারী 
ধর্ষঞ্জ হয়ে পড়লো প্রাত্যাহক ব্যাপার । “সোমোসার গবরোধী হওয়া আর খুন 
হওয়। হয়ে দাড়ালো মার্ক । 

ন্যাশনাল গাডে যোগ দেবার আগে আনাসতাসিয়ো সোমোসা ছিলেন 


পুরোনে। গাড়ির ব্যাপারী । ক্ষমতা দখলের সময়েও তার বসত বিশেষ ছিল না। 
' [কততু”১৯৭৯ সালে বিপ্লবীর। নিকারাগুয়ার ডিকৃটেটরকে গাঁদচ্যুং করলেন যখন,, 


( যা) 


তখন সোমোসা-পারবারের সম্পান্তর দাম ছিল আনুমাঁনক'৪০ থেকে ৫০ কোটি 
ডলার। সোমোসা পরিবার ও ঠাদের চেলাচামুণ্ডারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন 
নিকারাগুয়ার অর্থনীতি । 


১৯৪৪ সালে আনাসতাসয়ো সোমোসা ছিলেন ৫১টা “ক্যাট-ল: র্যাণ্টের”? 
মালিক। সেই সংগে ছিল তার ৪৬টা কফি "খামার । অল্প 1কছুদিনের মধোই 
পারবহন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জিজমার ব্যবসা, ব্যাংক থেকে নিয়ে 
"বেসবল টিম", দোকানবাজার সবই চলে গেল তার মালকানায়। 1নিকারাগুয়ার 
যতো চিনির কল তার অর্ধেকই গেল আনাস:তাসিয়োর হাতে। 'মাছের ব্যবসার 
বারো আনা, 'চালের বাবসার শতকরা" ৪০ ভাগ, “দুধের কারবার-__সবই 
আনাস-তাঁসিয়োর। তামাক ব্যবসা আর সিমেন্টের কারথানাতেও সংহভাগটা ছিল 
ঠারই। জাতীয় জাহাজ কম্পানী আর বিমান সংস্থা-_দুটোই ছিল সোমোসা- 
পারবারের সম্পান্ত। "দুটো টি ভি-কেন্দ্র, একটি বেতার-কেন্দ্র এবং একাঁট দৈনিক, 
পনিকাও ছিল সোমোসার নামে । ১৯৭ সাল নাগাদ দেখা গেল পাচশোরও 
বেশী করপোরেশনে 'সোমোস পরিবারের বেশ বড় শেয়ার রয়েছে। 

সোমোসা-পাঁরবার যে 'বনা বাধায় এই গবশাল সম্পাত্তর মালিক হতে 
পারলেন তার প্রধান কারণ ছিল মার্কিন সরকারের প্রীতি সোমোসাশাহাঁর 
আঁবচল সমর্থন। "মার্কন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেপ্ট একবার বলেছিলেন £? 
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সোমোসাদের অধীনে নিকারাগুয়৷ হয়ে পড়লে। মার্কিন পররাস্ট্রনীতির এক 
চনৎকার ক্লীড়নক। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় সংখ্যাগুরু ভোটে নিবাচিত 
আর্বেন্স-সরকারকে উৎখাত করার জন্য মার্কন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা-সংস্। 
'স আই এযে আক্রমণ চালালো, তার আগে আগ্রাসী বাঁহনীকে তাঁলিম দেওয়া 
হলে৷ নিকারাগুয়ায়। "১৯৬১ সালে মার্কিন সরকারের পারচালনায় বে অফ 
পিগ-স্‌-এ ীকউবার ওপর আক্রমণ হলো৷। সেই আক্রমণ আঁভযান চালানে। 
হলে। নিকারাগুয়ার গ্‌ব উপকূল থেকে । জাতি সংঘে নকারাগুয়া ছল মার্কিন 
তাসের অক্লান্ত সমর্থক । এই সব ড়ান্ত আনুগত্যের প্রতিদান হিসেবে মার্কিন 
সরকার “সোমোসা-পরিবার ও ঠাদের “ঘাতক বাহনীকে দশক দশক ধরে যা 
ইচ্ছে তাই করে যাবার সুযোগ 'দিলেন। 


৪ 


নিকারাগুয়ার ইতিহাস কেবল স্প্যানিশ ও মার্কিন বিজেতা ও বিদেশী 
মদতপুষ্ট একনায়কতন্্ী স্থৈরাচার ও শোষণের এক মান্রক হীতিহাস নয় । গ্বেরাচারী 
কলঞ্কের পাশাপাশি এ ইতিহাস গণগ্রাতিরোধ ও বিদ্রোহের গরবে উজ্জবল। 


(311 ) 


সামাজ্যবাদাবরোধী জাতীয়তাবাদী লড়াই-এর ডাক ঘানি এ শতাব্দীতে 
নিকারাগ/য়ায় প্রথম দেন তাঁর নাম আউগনুস্তো সেসার সানুদিনে ৷ “ জেনারেল 
' সানুদদিনো নিকারাগ,য়ার মুক্তি সংগ্রামের আদিগরু। ১৮৯৫ সালের ১৯ো মে 
ই্ডয়ানদের এক অখ্যাত গ্রামে সানদিনোর জন্ম। “২৯ জন শোঁষত খান 
শ্রমককে নিয়ে সানৃদিনে তাঁর প্রথম গোঁরল। দল গঠন করেছিলেন। ক্লে 
নিকারাগয়ার প্রায়-নিরল্ন চাষী ও গজুররাও সেই বাহিনীতে যোগ দিলেন। 
“গরীব গ্রামবাসীরাই ছিলেন তাঁদের একমান্র ভরসা। এরই জোরে টান] সাত 
বছর লড়াই করে গেলেন নকারাগুয়ার প্রথম গোরিলারা। নকারাগুয়। তখন 
'মাকিনী মোরন বাহিনীর দখলে। এই বাঁহনীর বিরুদ্ধেই সশন্ত্র সংগ্রাম 
করলেন সানৃদিনো ও তাঁর সহযোদ্ধা ।” ১৯৩৩ সালে মাকি“ন সরকার তাঁদের 
মোৌরন বাহনী প্রত্যাহার করলেন, আর আনাস্তাসয়ো সোমোসা হলেন 
ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান। এক" সাক্বচন্ত স্বাক্ষরের অজুহাতে সোমোস। ডেকে 
*পাঠালেন সানদনোকে ৷ সেই বৈঠকে মাকিনি রাষ্্রদুতও হাজির ছিলেন । 
১৯৩৪ সালের ২১শে ফেয়ার জাতীয় প্রাসাদ থেকে বেরোনোর মুখে ন্যাশনাল 
গার্ডের ঘাতকদের হাতে খুন হলেন সানৃ্দনে৷ ও তাঁর তিন সহকারী । তার 
(পরের কাদনে তিনশোজন বাঁশ সাদা নপ্তা বা সানু্দনোপস্থী খতম 
হলেন। উত্তর" নিকারাগ/য়ায় সানৃদিনে। যেসব 'কৃষক সমবায় গড়ে তুলে- 
ছিলেন তার শয়ে শয়ে 'চাষীকেও'মেরে ফেলা হলো ন্যাশনাল গাড পাঠিয়ে 
সান্দনো। খুন হলেন, কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গ্রাতিরোধের যে আগন 
ততোদিনে ধাঁকাঁধাক ভ্বলতে শুরু করেছে তা আর নেবানো৷ গেল না। 
" সান্দিনোর ফৌজের যেসব গেরিল। ৩খনো জীবিত, তাঁরা গোটা তিরিশ দশক 
জুড়ে বিক্ষিপ্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রামক ও 
ছান্ছান্রীরা৷ একযোগে উঠে দাঁড়ালেন স্বেরতন্ত্রের বিরুদ্ধে । 
' ১৯৫৬ সালে: বিগোবেে | লোপ্সে পেরেস নামে এক তরুণ কবি 
' আনাসতাসিয়ে সোমোসাকেখিন করলেন এবং দনজেও খুন হলেন। সোমোসার 
মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে “লুইস হলেন কর্ণধার। ১৯৬৭ সালে অপর এক 
ছেলে আনাসতআঁসয়ো সোমোসা দেবাইলে শাসনক্ষমতা টেনে নিলেন নিজের 
হাতে। 
ধীনাদনোর নেতৃত্বে কৃষক মজুর ও সাধারণ মানুষের একনিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং 
'কাঁব রিগোবেতোর বীরত্ব ও আত্মতাাগ-__এই দুই এরঁতিহো]র মিলনে ১৯৬১ সালের 
জুলাই মাসে 'জন্ম নিলো ” ফফ্রেন্তে সান্দিনিস্তা দে ল৷ লিবেরাসয়োন 
টনের বা সানৃদিনিস্ত। জাতীয় মুন্তিফ্রপ্ট। সংক্ষেপে “এফ, এস, এল, এন'। 


« ১১$০ দূণকের শেষাঁদকে যে ছাপ আন্দোলন হয়োছিল তার তিন নেত। £ 
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কালেস ফনৃসেকা, তোমাস বহে ও সিলৃভিয়ে। মায়োরুগ। হাত মেলালেন 
সশন্্র অভু/থানে বিশ্বাসী অন্যানাদের সংগে। তাঁরাই ' সানাদিনিপ্ত। ফ্রপ্টের 
প্রতিষ্ঠাতা । সানৃদিনিস্তার বা সান্দিনেপন্থীর৷ শুধু যে সানৃদিনোর প্রাতিবাদ 
ও লড়াই থেকে প্রেরণ পেলেন তাই নয়,১৯৫৯ সালের ?িউবান বিপ্লবও 
তাঁদের চোখের সামনে থাকলে একটা আদর্শ ?হসেবে। 

নবীন সানৃদিনিস্তার নিকারাগুয়ার উত্তর অণ্চলে গেরিলা ৬ৎপরতা শুরু করে 
দিলেন। পাহাড়ে, জংগলে, শহরের আনাচে কানাচে, কৃষক ও ছান্রুসমাজে, 
কারখানায় ও গরীবদের মহল্লায় চলতে লাগলে সংগ্রাম ও গ্রাতরোধ। সশশ্ত 
লড়াই আর সাংগঠানক কাজকর্মের পাশাপাঁশ সমানতালে চললো তাত্ুক কাজ, 
জাতীয় মুস্ত আর মৌলিক সামাজক সংস্কারের বাস্তবিক পরিকপ্পন]। 

এর জবাবে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড আদায় করে নিলে চরম মূল]। 
শয়ে শয়ে সানৃদানস্তা খুন হতে লাগলেন। চললো অকথ্য ীনধাতন লাতিন 
আমোরকার 'দিক্ষিণপন্থী নির্যাতনের এক অন্যতম পন্থা হলো। মেয়েদের সদলে? 
বলাংকার ও তারপর খুচয়ে খুণচিয়ে 'মেরে ফেলা, এবং পুরুষদের দেহের বিভিন্ন) 
অংগপ্রত্যংগ একে একে “কেটে ফেলা । “অসংখ্য মানুষ এর 'শকার হলেন। 

শেষ পর্যস্ত সফল হলেন সানৃদিনিন্ত। বিপ্লবীর। এবং নিকারাগুয়ার সংগ্রামী! 
জনগণ। “১৯৭৯ সালের ১৭ই জুলাই সোমোসা পালিয়ে গেলেন- অবশ" 
'মাকিন যুন্তরা্ট্ে। 

ন্যাশনাল গা ভেঙে গেল। ৭৯'র ১৯শে জুলাই সানৃদিননিষ্ত ফ্রপ্টের নেতৃত্বে 
বিপ্রবীর সার বেঁধে ঢুকলেন 'রাজধানী মানাগুয়ায়। 

সঃ যঃ 

"১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঁকন সরকারের এক প্রচার সংস্থায় চাকরি 
নিয়ে পগয়োছলাম ওয়াশিংটন ডি, সি। তার কছুদিন পরেই মাঁকন 
যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাতি নিবাচন হুলে৷। মোটামুটি উদ্দারপন্থী ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি 
জান কার্চারকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের প্রাথা 
রনাল্ড রেগান পেলেন মসনদ । 

মাকন রাষ্ট্রপার্ত জিমি কার্চার প্রথমে নিকারাগুয়ার সানদনিন্ত। বিপ্লবীদের 
জয়ের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে বার্থ হন। তারপর কার্চার সরকার 
নিকারাগুয়ার বিপ্লবটাকে ধাংশু মুখে মেনেই নেন একরকম ।-- তাঁদের মনোভাব 
শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াতো, কালক্রমে তাঁর নকারাগুয়৷ সম্পর্কে কেমন নীতি 
1নতেন এটা দেখার সুযোগ বিশ্ববাসী পেলে। না। কারণ ভোটে হেরে গেলেন 
জমি কার্টার । 

জননী রেগান শ্বেতভবনে ঢুকলেনই যেন আই্তন গুটিয়ে। গোটা দুঁনয়াটাকে 
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তিনি প্রথম থেকেই ভাগ করে নিলেন খুব স্পষ্ট দুই ভাগে। তিনি যাঁদের 
'মাকিনবন্ধু মনে করেন তাঁরা রইলেন একাদকে। অপরদিকে রইলেন সেইসব 
সরকার, রেগান যাঁদের 'মাঁকনাবরোধী তথা শরুপক্ষ মনে করেন এই শঙ্- 
পক্ষের সারা দেহে রেগান-সরকার অক্ান্তভাবে জুড়ে দিতে লাগলেন নানান 
' ধলেবেল'£ “মাকর্সবাদী-লোনিনবাদী”, “টোটািটোরক্লন', “ 'গণতভ্রাবরোধী' 
ইত্যাদ। 
১৯১৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই নিকারাগুয় স্থান পেয়ে গেল 
 শুপক্ষের' সারিতে, লাভ করলো এসব গালভর৷ লেবেল। মাফকিন-সরকারের 
প্রচারযন্ত্রে শুরু হয়ে গেল নিকারাগুয়াবিরোধী তীব্র প্রচার | “ এ প্রচারণা যন্ত্রের 
*বেতনভুক্‌ কর্মচারী হিসেবে 'প্রপ গাওার' উগ্র, যুদ্ধং দেহী রূপটা হাতেনাতে 
(দেখার সুযোগ আমার হলো।। দীর্ঘ 'সাড়ে “চার বছর পরে এ-সুযোগ আমি 
একটান! পেয়ে গেলাম। বাংলা যাঁদের ভাষ। তাঁদের উদ্দেশে এই সাড়ে চার 
বছর ধরে বেতারে বলে গেলাম . প্রাতাদন না হলেও সপ্তাহে অন্তত চার পীচ- 
বার) নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকার ও সান্দিনিস্তার। কী ভীষণ মানবতা বিরোধা, 
' নৃশংস, স্বৈরাচারী । ভাবে তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের ট্রণট টিপে ধরছেন। 
কিভাবে তাঁরা নিকারাণুয়ার জনগণকে, নি খাইয়ে রাখছেন। কিভাবে সোভিয়েত 
ইউানয়ন িকারাগুয়ায় ঘাঁটি গাড়ছে (মায় কেপণান্ত্র ঘাঁটি! )। ইতা)দি, হত]াদি। 
মোবকালে মাকিনী সংবাদভাষ্যকারের লেখ তর্জমা করে এও বলতে হলে যে 
“সানৃদিনিস্তাদের চেয়ে সোমোসাও ছিলেন ভালো ।”-অর্থাং বিপ্লব পরবর্তী 
[িকারাগুয়ার মতো ভয়াবহ দেশ আর হতেই পারে না। 


“ডলারের াঁনময়ে ওয়াশিংটন ডি, সি থেকে নিকারাগুয়৷ সম্পর্কে এইসব 
মূল্যবান তথ্য অনুবাদ ও প্রচার করে ৮৫ সালের ফেব্রুয়ার মাসে আম 
চাকাঁরতে ইস্তফা [দলাম। 

তারই মধ্যে অবশ্য বুঝতে পেরে গিয়েছি যে মাকিন যুস্তরাষ্টে এমন তনেকেই 
আছেন যাঁরা রেগান-সরকারের সংগে মোটেও একমত মন। এরকম কিছু মানুষের 
সংগে 'আলাপ, এমনাঁক “বন্ধুত্ও হয়ে 'িয়েছে। আরো একটি ব্যপার হয়ে 
1গয়েছে ততো'দনে $ 'নিকারাগুয়ায় আসলে কা হচ্ছে, দেশটা আসলে কে মন, 
সানাদিনিস্তা বিপ্লবের স্বরূপ কী, এ-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ। 


িকারাগুয়। যাওয়ার হ্বপ্ন দেখতে দেখতে আম ৮৩ সাল থেকেই 
সানীদানস্তা [বপ্লব সম্পর্কে নানান সূত্নে খোঁজখবর নিতে থাকি। এ-ব্যাপারে 
আরম সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাই মাঁকিন যুস্তরাস্ট্রের বিভিন্ন “বামপন্থী সংগঠন 
ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে । "৪ সাল থেকে আমি স্প্যানিশ ভাষাটাণ্ড শিখতে 
শুরু করে দিলাম। সেই বছরেই মাঁকনী "বামপন্থী ও র্যাঁডকাল বুদ্ধিজীবী, 
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লেখক, শিল্পীদের ওপর একাঁটি বই লেখার জন্য সাক্ষাৎকার 'নতে গিয়ে 
লোকসংগীত শিল্পী" পাঁট সীগ্নারের সংগে আলাপ। আলাপট। ক্রমে প্রায় 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ালো। লা। নিকারাগায় গিয়ে সানীদনিস্ত বপ্পব সম্পর্কে 
বাংলায় একটা'বই ?লখতে চাই-_এটা' পাঁটকে জানাতে [তানই পরামর্শ দিলেন £ 
'নিকারাগুয়ার "সংস্কৃতি মন্ত্রী 'এনেস্তো “কার্দেনালকে একটা চিঠি লেখো।_ 
আমার হুয়ে কতকটা ওকালতি করেই পাঁট সীগ্রার 'নজেও একট চা দলেন: 
এর্নেস্ডে। কার্দেনালকে। তাঁর চিঠিটা আমার চিঠির সংগেই পাঠিয়ে দিলাম। 

কিছুদিন পর এবনেস্তে কার্দেনাল উত্তর দিলেন। জানালেন আমার 
আইভিয়াট। তাঁর পছন্দ হয়েছে। নকারাগনয়। সফর করার জন্য আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে আমন্ত্রণ জানালেন আমায় 'যাজক-গ্রোরিলা-কবি এনেস্ডে।। 

৮%'র ছই মে পাড়ি দিলাম আম ওয়াশিংটন ডি, সি থেকে মানাগুয়।। 
এ-ধরণের উদ্যোগ আগে কখনে। নিইীনি। এতো বড় মাপের কাজের সুযোগও 
পাইনি কখনে।। তার চেয়েও ঘা! বড় কথা, আমি যতোদূর জানি, আমার আগে 
ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো লেখক-সাংবাঁদককেই িকারাগ,য়ার 
বপ্লবী সরকার ও সংস্কাতি মন্ত্রণালয় এতোঁদন ধরে সানাদনিপ্ত। বিপ্লবের 
খুাটন।টি জানার, এনেস্ডে কার্দেনালের বিশেষ আতাঁথ হিসেবে নিকারাগয়ার 
যেখানে ইচ্ছে যাবার, 'যার সংগে ইচ্ছে দেখ। করার ও সাক্ষাৎকার নেবার (মায় 
'সরকারাবরোধী ও' ধিপ্লবাঁবরোধীদের সংগেও) এমন সুযোগ দেনাঁন। সৌঁদক 
দয়ে আম এক এীতহাসক সুযোগ পেয়েছি বল। যায়। এর জন্য আম 
এনেস্ডে। কার্দেনাল, নিকারাগ;য়ার বিপ্লবী সরকার ও সংস্কাঁতি মন্ত্রণালয়ের কাছে 
ধণী। তবে সেই একই সংগে, একই জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই বন্ধু 
পীট সীগারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কথা । তাঁর সুপারিশ ও উৎসাহ ছাড় 
আমার নিকারাগয়-সফর সম্ভব হতে৷ কিনা কে জানে ! 

নিকারাগ,য়ায় যাওয়া এবং সানৃদিনিস্ত। বিপ্লব সম্পর্কে বাংলায় বই লেখার 
ব্যাপারে আমায় আরে! যাঁরা যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্ মাকিনী 
মাকস'বাদী “ভাবুক বার্টেল ওলম্যান, 'লৌখকা মায়া এন্জেলু, “গ্রাতিবাদী 
কণ্ঠশিল্পী হাল নিয়ার, অগ্রঞ্প্রাতিম সংংবাদিক দাউদ খান মজলিশ, বন্ধু শান্তনু 
দাশগুপ্র, 'আব্বদুল্লাহ আল ফাএুক ও বিশেষ করে সোফিয়া নাজমা চৌধুরীর 
নাম উল্লেখ কর। একান্তই দরকার। 


কলকাত মানব মিত্র 


ছ'ই মে 


ওয়াশংটন ডি সি থেকে মায়াম। মায়াম থেকে টাকা ইন্টারন্যাশনাল- 
এর বিমানে বোঁলস, সান সালভাদোর হয়ে মানাগুয়া। এই হলো যাল্লাপথ। 

মায়াম বিমানবন্দরে টাকা ইন্টারন্যাশনালের কাউন্টারে বেদম ভীড়। 
বেশ কিছু সাংবাঁদক রয়েছেন। 'বাবাস'র টেলিভিশন র্ুও হাজির। 
ধুগ ীবস্তর লটব্হর, বড় বড় ক্যামেরা, হরেকরকম যন্ত্রপাতি। সকলেরই 
গন্তব্য িনকারাগুয়া। আর রয়েছেন অন্য কিছু যাত্রী। এরা সকলে 
লাতিন আমেরিকান। কথাবাতণ -শুনে বোঝা গেল এর চলেছেন সান 
সালভাদোর। 

বমানে আলাপ হয়ে গেল অন্দুরাসপ্রবাপী এক আমেরিকান ব্যবসায়ীর 
সংগে। প্রথম যৌবনে অন্দ্রাসে গিয়ে, চাকরি নিয়ে, বিয়ে-খা করে সেখানেই 
থেকে গিয়েছেন ॥ পরে ব্যবসা ফে'দেছেন জমিয়ে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস 
করার কথা আর ভাবতেও পারেন না। বললেন, মধ্য আমোরকায় ভারতীয়র৷ 
সচরাচর আসেন না। আমার গন্তব্য মানাগুয়৷ শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে 
থাকলেন তিনি। অন্দুরাসের সংগে নিকারাগুয়ার সম্পর্ক একেবারেই ভালো 
নয়। দক্ষিণপন্থী প্রাতি প্রবীর আর প্রান্তন ন্যাশনাল গার্ডের (সোমোসা 
বাহনীর) লোকজন অন্দুরাস থেকেই সমানে হামল। করে চলেছে 
1নকারাগুয়ার উত্তর সীমান্তে । 

সহযাত্রী ভদ্রলোক অবশেষে বললেন, “দেখুন গিয়ে নিকারাগুয়ার হালচাল । 
হয়তো দেখবেন অনেক কিছুই আপনার ভালো লাগছেনা ।” 

ভদ্রলোক কিন্তু কথখনে। নিকারাগুয়ায় যানাঁন। 

বেলিস পৌছুনোর আগেই ভদ্রলোকের সংগে আলাপ বেশ জমে উঠলো। 
কথায় কথায় তিনি বলে ফেললেন, মধ্য আমেরিকায় মার্কিন সরকারের যে 
নীতি, তিন তার সমর্থক নন। বললেন, এর ফলে গোলমাল আয় অশান্ত 
বাড়বে বই কমবে না। 

সান সালভাদোরে নেমে গেলেন তান। 

ভদ্রুলাক নেমে যাবার পর আমার থেয়াল হলো, মায়ামি থেকে বোঁলস 
আসার পথে আকাশ থেকে একবার কিউবা দেশটাকে দেখে নেওয়া যেত। 
গল্প করতে করতে ভুলে গোছি বেমালুম । 


মানাগুয়ার আকাশে পৌঁছুলাম যখন, চারাদকে তখন অন্ধকার। সন্ধো 


২ মুন্ত নিকারাগুয়া 


হয়ে গিয়েছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু মানাগুয়ার আলো । বেশ 
নিপ্রভ যেন। ; 

ছোট্ট বিমানবন্দর । বিমান থেকে বাইরের সিঁড়তে পা রাখতেই চোখে 
পড়লো একটু দূরে এক আলোকিত সাইনবোর্ড লেখা ঃ  “সানৃদিনোর দেশে 
স্বাগতম” 

টার্মিনাল ভবনের মাথায় লেখা £ “'্মানাগুয়া-_নিকারাগুয়৷ ির্রে"। * মুস্ত 
নিকারাগুয়া । 

সাংবাঁদক ও লেখকদের জন্য একটা আলাদা কাউণ্টার। সেই ভোরবেলা 
বেরিয়োছ। এখন প্রায় রাত। ক্লান্ত ও উত্তেজনার চোটে সময়ের 'হিসেবট। 
গেছে ভুল হয়ে। বিমান যে ঘণ্টা দুই আড়াই দেরীতে পৌঁছেছে, সেটাও 
খেয়াল করিনি। সামনের দুই অস্ট্রেলিয় সাংবাঁদকের কথাবার্তা শুনে সস্িত 
ফিরলো £ সবনাশ, যাঁদ কেউ নিতে এসে থাকেন আমায় তো অপেক্ষা 
করতে করতে হদ্দ হয়ে তিন হয়তে৷ চলেই গেছেন ইতিমধ্যে । আমার 
অনুমান মিথ্যে হলো না।__- 

মালপন্র সংগ্রহ করার জন্য ভেতরে এসে আবিষ্কার করলাম আমার 
সুটকেশাঁটি পৌছয়ান। আমার করুণ মুখ দেখে এক শ্বেতাংগ ভদ্রলোক যেন 
দয়াপরবশ হয়েই এগিয়ে এলেন । দেখেই চিনলাম--ইনি সেই মায়ামিতে দেখা 
[াবিস'র টেলিভিশন দলের একজন। বললেন-_“মন খারাপ করবেন না। 
আমাদের এগারোটা বড় বাক্স 'ছিল। একটাও আসেনি । টাকা ফ্লাইটে এরকম 
প্রায়ই হয়।” 

দিন দুই পরে মালপন্ন পাওয়া যাবে এই আশ্বাস পেয়ে বাইরে বেরোলাম । 
আমার কীধে শুধু ক্যামেরা, লেন্স আর 'ফিলুমূভার্ত দুটো ব্যাগ । 

পৌছুনোর কথা ছিল সন্ধে] ছটায়। এখন বাজে রাত সাড়ে আওটা। 
এ-অবস্থায় একটা ট্যাকৃসি নিয়ে কাছাকাছি কোনে৷ হোটেলে চলে যাওয়াই 
শ্রেয়। কাল সকালে খোজ করা যাবে । 

ট্যাকৃসিতে যেতে যেতে দেখা পেলাম সন্ধ্ের মানাগুয়ার। চারিদিক শান্ত। 
বেশ গরম। রাস্তার দ্র'ধারে নিপ্রভত আলো । রাস্তার পাশেই দোকান। 
তার বাইরে লোকজন বসে খাওয়৷ দাওয়া করছে। ঠিক যেন কলকাতার 
উপ্নুককষ্ঠব্তা কোনো এলাক।। বাঁড়গুলে। সবই একতলা। কয়েকটা বাড়ির 
চাল টিনের । 
“ 'অতেল পালাস্‌-এ পৌঁছেই শুরু হয়ে গেল আমার স্প্যানিশ ভাষাজ্ঞানের 
বেশ কড়। পরীক্ষা গুবমানবন্দরে ও উচাব্গসতে এক শ্রচ্ছ হয়ে ?গয়েছে,_ 
তবে এর কাছে তা নস্যা। হোটেলে যাঁরা কাজ করছেন ঠারা সকলেই তরুণ 
তরুণী। এবং সকলেই খুব গ্োগ্পে। এই প্রথম তারা চর্মচক্ষে ফোনে 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৩ 


ভারতীয়কে দেখলেন এবং 'এনেস্তে। কার্দেনাল আমায় 'নেমন্তক্ন করেছেন 
শুনে তাদের উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেল। 

একজন তরুণ, নাম কালোস আনৃতোনিয় গন্সালেস, ভারী সপ্রতিভ। 
হে হে করে গঞ্গ জুড়ে দলেন। মুস্ত নিকারাগুয়ায় সদ্য আগত এক ভারতীয়কে 
হাতের কাছে পেয়ে, উৎসাহের আতশয্যে তান খেয়ালই করছেননা, আতখি 
তার কথা কতোটা বুঝছে-না-বুঝছে । ভাষাটি স্প্যানিশ হলেও কথা বলার 
রীতিটি এ-অণুলের নিজস্ব । শব্দের মাঝখানে ও শেষে “স' ধ্বনিটি থাকলে 
1নকারাগুয়ানর। যে সোঁটকে গিলে ফেলেন বেমালুম, এই দরকার তথাটুকু 
আমার জান ছিলনা । উচ্চারণের এই বিশেষ রীতিটা সইয়ে নিতে আমার 
দিন তিনেক লেগে গিয়েছে । 


তাছাড়। কালেণস আনৃতোনিয় এমন গড় গড় করে, সোরগোল তুলে 
কথার তুবাঁড় ছোটাচ্ছেন যে আমার পক্ষে তাল রাখ মুশীকল। অতএব 
একট্র আস্তে, একটু ধীর লয়ে কথা বলার আঁজ। সেহ সংগে প্রাণপণে, 
বহ্‌ চেষ্চ। করে কিছু কিছু প্রশ্ন £ নিকারাগুয়ার বিপ্লব সম্পর্কে তার কী মত £ 

এ-বিপ্রবের তান প্থ সমর্থক । 'বপ্রবের মধ্য দিয়ে এ-দেশে যুবশান্তুর 
যে অভ্যুত্থান, যৌবনের যে জাগরণ হয়েছে. তর কথা বলে চললেন কালেোস। 
এবারে বেশীর শাগ্ধ কথাই বৃঝছি। এধু. হঠাৎ করে আবেগে ভেসে গিয়ে 
আমার নতুন বন্ধুটি যখন লয় বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তখন আর বোঝার উপায় 
থাকছেন, আমার মুখচোখেব ভাব দেখে বেচারী অন্শ্য রাশ টেনে ধরছেন 
তার ভাষার। থেকে থেকেই । 

কোথেকে দুটি পাত্রকা জোগাড় করে আনলেন কালেণস আন্তোনিয়। 
পড়ে পড়ে শোনাচ্ছেন। শন্ত কথাগুলো সহজ করে বোঝাতে চাইছেন। 
সবই অবশ্য স্প্যানিশ । এরই মাঝখানে কালেণেস জানিয়ে দলেন নিকা রাগুয়। 
হলে। 'কাবদের দেশ । এবং [তান নিজেও কাঁবিতা লেখেন। ভুল বলেনান 
কালেোস। আমাদের বাংলাদেশের মতে। 'নিকারাগুয়াতেও কবিতার পাঠকের 
চেয়ে কবির সংখ্যা বোধহয় বেশী । 


হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন এই তরুণ। মিনিটখানেক পরে ফিরে এলেন 
একখান৷ আইডেনাটিটি কার্ড হাতে। তাতে লেখ ঃ সানদিনিস্ত। যুববাহিনী । 
গবের সংগে জানয়ে দচ্ছেন কালেোস, দেশের জন্য রন্ত দতে তান গ্রস্থুত। 


আমি জানতে চাইলাম, ভারত সম্পর্কে তিনি কতোটুকু জানেন। সলঙ্জ 
কার্লোস কবুল করলেন_ সামান্যই । , তবে হয, হন্দিরা গান্ধীর নামু তার 
[দিবা জানা। বললেন__“অতে।“বড় দেশের অতো উপ্চু পদে একজন মাহল। 
ছিলেন, এটাই একটা বিরাট ব্যাপার ।” মাহলাদের সম্পর্কে কালেসের দুধলতাটা 
বেশ সোচ্চার। 'ণনকারাগুয়ার সব মেয়েই সুন্দর 1” 


সাতই মে 


সকালে সংস্কৃতি মন্ত্রকে ফোন করে জানতে পারলাম এনেস্তে৷ কার্দেনাল 
জরুরী কাজে বিদেশ 'গিয়েছেন। নির্দেশ £ 'সানাদনিস্ত৷ ফ্রুষ্টের দপ্তরে যান ।, 
এক পদস্ছ কর্মকর্তা আনৃতোনিয় হারকন্‌ বেলা [তিনটেয় অপেক্ষা করবেন। 

দপ্তরাট মানাগুয়ার 'প্লাসা দে এস্‌পাঁনয়া নামে এক জায়গায়। দুপুর 
বারোট। নাগাদ বোরয়ে পড়লাম। 

ট্যাকীস করে যেতে যেতে মানাগুয়া শহরটা এই প্রথম, দিনের আলোয় 
দেখাছ। মানাগুয়ার ঘরবাড়ি, পথঘাট, মানুষ, যানবাহন । 

দেয়ালে দেয়ালে সানাদানস্তাদের সমর্থনে শ্লোগান লেখা । লেখ রয়েছে ? 
“*নুন্ত দেশ অথবা মৃত্যু।” একজায়গায় ঃ “প্রীতক্রিয়াশীলরা নিপাত যাক ।” 
বড় বড় হরফে লেখা “এফ, এস, এল, এন" । সানাদনিস্ত৷ জাতীয় মুন্তফ্রন্টের 
সংক্ষিপ্ত নাম।, অনেকগুলো শ্লোগানই যেন কাচা হাতে লেখা । তার মধ্যে 
একটি হলো  “মাকিন সাম্রাজ্যবাদের কবর খোঁড়া হচ্ছে নিকারাগুয়ায়।” 

হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই চোখে পড়লো দূরের একটা পাহাড় । ধূসর। 
চড়া রোদ্দুরে যেন আরো ফ্যাকাসে। আর সেই পাহাড়ের প্রায় চুড়োর কাছে 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাদা হরফে লেখা ঃ “এফ, এস, এল, এন" । পাহাড়টা বেশ 
দূরে। এতো দূর থেকেও সাদ! হরফের লেখাটা রীতিমতো পড়া তো যাচ্ছে, 
তাছাড়া হরফগুলো যে আঁতকায় সেটাও মালুম হচ্ছে এক নজরেই। 
চালককে জিজ্ঞেস করলাম, পাহাড়টার নাম কী 2 

উত্তর এলো ঃ “এফ, এস, এল, এন ॥” 

পাহাড়ের সার দেখতে দেখতে কল্পনা করে নিলাম, বছরের পর বছর 
«এফ, এস, এল, এন" গোঁরলারা ওখানেই লড়াই করেছেন, লুকিয়ে থেকেছেন, 
লড়াই করেছেন, শহীদ হয়েছেন, লড়াই করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জতেছেন। 
৭৯, জুলাই মাসে এ পাহাড় শ্রেণী থেকে নেমে এসোঁছলেন সানাদানস্ত। 
গেরিলারা মানাগুয়ায়। মিলে গিয়েছিলেন তারা চারদিক থেকে ছুটে আসা 
অন্যান্য গ্োরলাদের সংগে+ হাজারে হাজারে । মানাগুয়ার অদূরবতী এ 
পাহাড়ের নাম "এফ, এস, এল, এন' হতেই হবে। 

দূরের পাহাড় থেকে দৃঁষট ফিরে এলো ফের কাছের রাস্তায়, রাস্তার 
আশেপাশে । সবন্র ছড়িয়ে রয়েছে এক গরীব দেশের পরিচিতি । দোকানপাট 


মুন্ত নিকারাগুয়া & 


তেমন জমজমাট নয়। দোকানের সংখ্যাও তেমন বেশী নয় মোটেও । সাধারণ 
জামাকাপড় আর খাবারের দোকানই বেশী । রাস্তাগুলে৷ মোটের ওপর পারক্কার ॥ 
খানাখন্দ প্রায় নেই বলা চলে। ট্যাকৃসিটা বেশ পুরোনো । ঠিক যেন 
কলকাতার ট্যাকবাস। কিন্তু ছুটছে বেশ মসৃণভাবে । ঝাঁকুন নেই । ঠোন্ধর 
নেই। 

ছোট গালগুলে বড় রাস্তার মতে৷ অতে৷ পরিষ্কার নয়। এাঁদক গাঁদক 
1কছু ছেঁড়া কাগজ। একপাশে মাঠের ওপর রাখা লোহালক্কড় ৷ মায় কিছু 
ভাঙা মোটরগাড়ি । 


1কন্তু দুর্গন্ধময় ময়লা নেই। কোথাও দেখাছনা কেউ মলমূত ত্যাণ্য 
করছে। ভাঙাচোর।, ছেড়াখোঁড়া কছু 'জাঁনষ মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও 
এমন ছু দেখাছনা যা জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী । দুর্গন্ধ নেই । এটোকাট।, 
তাঁরতরকারির খোসা, গোবর বা মানুষের বিষ্ঠা-এরকম কিছুই চোখে 
পড়ছেনা। অথচ ট্যাক্স চলেছে রাজ্যের গাঁলঘৃশজ দিয়ে, বেশ গরীব 
সব মহল্লার ভেতর 'দয়ে, _যেখানে বাঁড়র চাল বেশীরভাগ্ই টিনের, লোকজনের 
গায়ে খুবই সাধারণ পোষাক, কিছু বাচ্চা রাস্তার ধারে খেলছে, গায়ে সার্ট 
নেই। তবে একটা বাচ্চাও উলঙ্গ নয়। এ হলো, যাকে বলে, “বারিয়ে” 
_ শ্রীমক মহল্প।। 'বিভ্তের জৌলুষ নেই। নেই নোংরামিও। দারিদু £ হ্যা। 
নোংরামি__না। 

যেতে যেতে চোখে পড়ছে বাসস্টপ। কয়েকটায় লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে 
সারবেধে। 

প্লাসা দে এস্‌পানিয়৷ থেকে একটু দূরে সানৃদীনস্তা দপ্তরের সামনে ছেড়ে 
দিলাম ট্যাকাঁসট। । হাতে এখনে প্রচুর সময়। তাই হাটা লাগালাম প্লাসার 
দিকে । সিগারেট ধরাতে গিয়ে খেয়াল হলো সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে । 
কয়েক পা দূরেই দোঁখ বছর বারো৷ বয়েসের একটি ছেলে গাছের ছায়ায় বসে 
কী একট৷ করছে। ছেলেটির পরণে একটি আধময়ল৷ ট-সার্ঠ আর বেশ-ময়লা 
প্যান্ট । জিজ্ঞেস করলাম কাছে পিঠে সিথারেটের দোকান আছে কিনা । 
ছেলেটি ছুটে এসে, একগাল হেসে বললো--আছে, চলো তোমায় সংগে 
নিয়ে যাই।, . 

£ 'এই ভরদুপুরে তুমি বাইরে কেন? ইস্কুলে যাও না? 

ছেলেটি ঃ “কেন যাবোনা £ আমাদের ইস্কুল বসে ভোরবেলা, শেষ হয় 
বেল। বারোটায়। ইস্কুল থেকে ফিরে এমনি একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।' 

[সগারেটওলার কাছে পৌঁছে দিয়ে কিশোরাঁট “আদিয়স্” বলে ফিক- 
করে হেসে ছুট লাগালো । ধন্যবাদ জানানোর কোনে সুযোগই দিলোন। সে । 

এদিক ওঁদক ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্লাস দে এস্‌পানিয়ার বিশাল চত্বর জুড়ে 


৬ মুস্ত নিকারাগুয়। 


অসংখা মানুষ। ছোট ছোট দোকান, বসে গিয়েছে চারাদকে। খাবার, বা 
পানীয়র দোকান। খাবার বলতে ভাত, সব জ,মাংস। পানীয় বলতে পেপাাঁস 
কোলা ও স্থানীয় সফট ভ্রংক। দারুণ গরম । তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। 
অতএব লোকে দেদার হাক্কা পানীয় বা জল খাচ্ছে। খাবারও খাচ্ছে অনেকে । 
এক গেলাস পানীয় ?নয়ে বসে পড়লাম একপাশে । যা দেখাছি, 'গিলাছ 
" গোগ্রাসে। লক্ষ! করে যাচ্ছ লোকজনের হাবভাব,মুখচোখ, 'গাঁতাঁবাঁধ। 

এতো লোক, অথচ “গোলমাল নেই । : ফেরিওলারাও টেচাচ্ছেনা। লোকে 
শান্ত, কিন্তু জব্থবু নয়। সকলেরই হাটাচলায়, দিয়ে দাড়িয়ে খাবার ঝা 
পানীয় খাওয়ায়, হাবভাবে, চোখের চাউীনতে একটা বেশ আলগ।, নিশ্চস্ত 
ভাব। স্অনেকেই আমায় িক্ষয করছে। আমি হাসলেই তারাও' হাসছে। 
লোক দেখানে। নয়। * স্মিত, আন্তরিক হাসি। 

সামনেই বাসস্টপ। অনেক লোক সার বেধে দাঁড়য়ে । ছেলে-মেয়ে তরুণ-তরুণী, 
বুড়োবুঁড়। সকলেই শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন। বাস আসছে মোটের ওপর 
ঘনঘন। বেজায় ভীড়। 'কন্তু ধাব্ধাধাক্ধি নেই। যতজন পারছে, উঠছে। 
"সংকটসীম৷ পেরোনোর আগেই লোক ওঠ বন্ধ। বাস চলে যাচ্ছে। আবার 
অপেক্ষা । অসহিষু্তার চিহমান্র নেই । 

ফুটপাথের ওপরেই দু" একটা বাচ্চা গড়াগাঁড় দিয়ে খেলছে। তাদের 
মায়ের মাঝে মাঝে এসে সামাল দিচ্ছেন। এক মা তার দুরন্ত ছেলেকে বেশ 
'ঘা-কতক দিলেন। সকলেই লাইন দিয়েছেন বাসের জন্য। 

1মানট পনেরো-কুঁড় বাসের আসা-যাওয়া, বাসের ভীড় আর লোকের 
সার দেখে বুঝলাম এই রুটে অন্তত যান্রীদের সংখ্যার তুলনায় বাসের অভাব 
রয়েছে। পরে জেনেছি যে শুধু এই রুটেই নয়, নিকারাগুয়ার সবই বাসের 
অভাব। যুদ্ধের জন্য তেলের ঘাটাতি দেখা 'দয়েছে। তাছাড়।৷ পর্যাপ্ত টাকার 
অভাবে খারাপ হয়ে যাওয়া বাসগুলে। সবসময়ে মেরামত করা যাচ্ছে না। 
য্ত্রাশের অভাবও আছে। “আগ্রাসন প্রাতরোধ করতে গিয়ে যে গরীব দেশকে 
তার আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ সামারক খাতে ঢালতে হয়, তার অন্যান্য ক্ষেত্রে 
অভাব দেখা দেবেই। 


মাঝেমাঝেই দেখছি ছুটন্ত পিকৃ-আপ দ্রাক থেমে যাচ্ছে। কিছু লোক 
তাক্লে উঠে পড়ছে। বেশ কিছু মোটরগাড়িও যাওয়৷ আসা করছে। সেগুলো 
কিন্তু থামছে না। 

কয়েকজন “ তরুণীকে দেখছ সৈনযর পোষাক পরা । মিলিশিয়।। 
কোমরবন্ধে “ রিভলভার গৌজা, সাদ! পোষাক পরা কয়েকজন পুরুষকেও 
দেখছি। পরে আলাপ করে জানলাম এ'র”রক্ষী। হঠাৎ করে আক্রমণ 
হলে জনগণকে রক্ষা করাই এদের কাজ। পুলিশ দেখাঁছ না। এমনাক 
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ট্রযাফিক পুলিশও চোখে পড়ছে না। উীর্দপরা লোকের সংখ্যা নেহাতই কম। 
একেবারেই নগণ্য । 

প্রাসা দে এস্পানয়ায় সকলেই পরম 1নশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাবার 
খাচ্ছে, কেউ কেউ খোস গল্প করছে। তাড়া নেই কারুর। বচসা শুনাছ 
না, গলা চাঁড়য়ে কেউ কথা বলছে না। দাত বের করে অক্কপ্রহর হাসছেও 
না লোকে তাই বলে। সুশৃংখল, শান্ত মানুষজন । 

এবারে আলাপসালাপ। প্রথমে আলাপ হলে গকছু কিশোরের সংগে । 
কমে বড়দের পালা । দু'জন নাগরিক রক্ষীর সংগে আলাপ হলো। দ্'জন 
ছাত্রর সংগেও । কয়েকাঁট লোক জুতে৷ পালিশ করছেন, আর কাজেন ফাঁকে 
ফাঁকে খবর কাগজ পড়ে 'নচ্ছেন। বেশ সগ্রাতিভ। এদের সংগেও আলাপ 
হয়ে গেল। 

শেষে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সদ্য আলাপ হওয়। প্রায় সকলেই 
কাছের একটা গ্রাছতলায় জমায়েত হয়েছেন আমার সংগে কথ বলবেন 
বলে। পাঁথবীর বেশ কয়েকাঁট দেশ ঘোরার আঁভজ্ঞতা আমার আছে। 
[কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো বিচিত্র ধরণের লোকের সংগে এক- 
যোগে ভাব হয়ে যাবার অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম। 

রাস্তার অনেকেই আমাদের জটলা দেখছেন হাঁসহাসি মুখে । লোকে 
কতো সহজে হাসতে পারে এ-দেশে ! 

প্রথমে আমার উত্তর দেবার, প্রশ্নকর্তাদের কৌতুহল মেটানোর পাল৷॥ 
“কোন্‌ দেশের লোক তুমি £ ভারত£ঃ সে তো অনেক দূর” 

নতুন বন্ধুদের কেউই এর আগে কোনে ভারতীয়কে সামনাসামাঁন দেখেন নি। 
কাজেই ওৎসুক্যটা বেশ তাত্র। 

“আমাদের 'বপ্লবের ওপর বই লিখবে 2 পড়বে তোমার দেশের লোক 2৮. 

স্প্যানিশ ভাষায় 'আপাঁন' ও তুম” (ব। 'তুই") দুটো সম্বোধনই চলে। 
লক্ষ্য করছি সকলেই আমায় 'তুমি” করে বলছে। আপনি-আন্ের বালাই 
নেই। 

সমাগত অনেকেই “ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে জানতে চাইছেন। জানতে 
চাইছেন “পার্জাব-সমস্য৷ সম্পর্কে। এবার আমারই ?কিণ্টিং অবাক হবার পালা । 
এদের বেশীরভাগই, সেইভাবে দেখতে গেলে, খুবই সাদামাটা লোক । কেউ 
শ্রীমক, কেউ সাধারণ কেরাণী, কেউ জুতো পালিশ করেন, কেউ রক্ষী, কেউ 
বা ইস্কুলের ছান্র। সকলেই খুরটয়ে খুশটয়ে খবর কাগজটা পড়েন। 
অনেকেরই হাতে দেখা যাচ্ছে পাণ্রকা। কোথায় ভারত আর কোথার 
নিকারাগুয়া। এতো৷ দূরের এক দেশে এসে, পথে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়া 
কয়েকজন সাধারণ নাগরিকের মুখ থেকে 'পাঞ্জাব-সমস্যা সম্দ্ধে প্রশ্ন শুনতে 
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হবে, এতোটা আম কষ্পনাও করিনি। একাঁট ছেলে দুমূ করে আমায় 
জিজ্ঞেস করে বসলে। £ “তোমাদের দেশে তো 'গিরীব- বড়লোকে এতে। 
£ফারাক, এতো৷ লোক খেতে পায় না শুনি। তাহ'লে তোমরা বিপ্লব করো 
(না কেন?” 

প্রাণপণ চেষ্টা করাছি উত্তর দিতে । কষ্ট হচ্ছে। বন্ড কমজান। ন৷ 
জান স্প্যানশ ভাষাটা ভালো করে, না জানি এইসব প্রশ্ের সদুত্তর । 

আমার শতছিন্ন, কাছা-আলগা স্প্যানিশ শুনে কেউ হাসছেন না। বরং 
সকলে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছেন আমাকে । আমি মাকিন যুস্তরাষ্টেয অনেকাদন 
ছিলাম শুনে কেউ কেউ এ দেশটি সঙ্থন্বেও জানঠে চাইলেন । লক্ষ্য করলাম, 
মাকিনীদের সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করছেন যথার্থ, সং কৌতুহল নিয়ে। কোনরকম 
“কটুন্তি শুনলাম না। 

এবারে আমার প্রশ্ন করার পালা । বিনা নোঁটসে সরাসার জিজ্ঞেস 
করলাম £ “ঁনকারাগুয়ার বিপ্লব, সানৃিনিস্তাদের সম্পর্কে তোমাদের মত কী 2 

বেশ সোরগোল পড়ে গেল। বেশীরভাগই বললেন £ 

“ ধাবপ্লব আমরা চেয়োছি এবং চাই॥। আর সানাঁদনিস্ত। ফ্রুপ্টের পাশেই 
আছি আমরা । তবে হী], সমস্যা আছে। অভাব রয়েছে দেশে। কিছু 
জানষের দাম বেড়েছে।” 

সাদা পোষাক পর৷ এক সশস্ত্র রক্ষী বললেন £ “পাচ বছরের বিপ্লব, 
পাচ বছরের যুদ্ধ। লড়াই তো সমানেই চলেছে 'বিপ্লবাবরোধীদের সংগে” 

একটি ছেলে ভারী সপ্রাতিভ। জোর গলায় স্পষ্টাস্পঞ্ট বললেন ঃ “সব 
দিক 'দিয়ে সম্ভৃষ্ট আমি মোটেও নই। ফাঁকফোকর আছে। অভাব আছে। 
তবে ১০০% তৃপ্তি কোথায় পাবেন ?” 

আমার প্রশ্ন £ “সোমোসা-জমানার সংগে তুলনা করলে কী বলবেন ? 

ছেলোটর উত্তরঃ “আরে না না। সোমোসার আমলের চেয়ে অবস্থা 
এখন ঢের ঢের ভালো । কোনো তুলনাই চলে না» 

প্রশ্ন £ “খোলাখুঁল সমালোচনা করতে পারেন সানৃদিনিস্ত। সরকারের £” 

উত্তর £ “কেন পারবে। না? এখন আমাদের বাকৃত্বাধীনতা আছে। যা 
খুশী বলতে পারি। কারুর কাছে কৈফিয়ত 'দতে হয় না সেজন্য ।” 

ই আলাপ যখন চলছে, তখন কাছেই দীড়য়ে তিন মালাশয়৷ তরুণ।, 
বেশ উৎসাহ 'নয়েই শুনছেন তার কথাগুলো । 

প্রায় ঘণ্টা দুই আন্ডা ও ছবি তোল। হলো । সকলেই বন্ধুর মতে। বিদায় 
গনলেন, একগাল হেসে। সাফল্য কামন। করে। 

হুণটা দলাম সানৃদানগ্ত। দপ্তরের দকে। দপ্তরের দরজায় সশস্ত্র প্রহরী । 
হাতে অটোমেটিক রাইফেল । গায়ে কিস্তু সাধারণ পোষাক । উদ্দি নেই। 
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বললাম, “আনৃতোনিয় হারাকনের সংগে দেখা করতে চাই। মুখের কথাতেই 
ঢুকতে দিলেন রক্ষী। আমার কাধে ক্যামেরার ব্যাগ। সেটা দেখতেও 
চাইলেন না। ঢুকতে যাচ্ছ এমন সময়ে দ্বিতীয় এক রক্ষী এসে হাজির। 
ইনি অষ্পবয়সী। মৃদু হেসে শুধোলেন, “সংগে অন্তর নেই তো 2” আমি 
কিছু বলার আগেই বয়স্ক রক্ষীটি বলে উঠলেন--“আরে না না।”_ ব্যাস্‌। 
অল্পবয়সী রক্ষীট (নেহাতই 1কশোর) সরে দাড়ালেন হাসিমুখে । আমি 
নিজের থেকেই ক্যামেরার ব্যাগটা খুলে দেখানোর উপব্ম করায় দু'জনেই 
সমগ্বরে বলতে লাগলেন -ওসবের কোনে প্রয়োজন নেই। [কিশোর রক্ষী,__ 
তার কাধে ঝোলানো একটা অটোমোঁটক রাইফেল. বেশ নাটকীয় ভাঙ্গতে 
মাথ৷ একটু নুইয়ে, একটি হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন -_“আদেলানৃতে, ' 
কমৃপানিয়েরো” ৪ ভেতরে যান, কমরেড । 

বপ্লবী [নকারাগুয়ায়, মুন্ত নিকারাগুয়ায় সবাই সবার “কম্পানিয়েরো” ॥ 
শব্দাট একাধিক অর্থ বহন করে ঃ কমরেড, সহগামী, সহমর্মী, বন্ধু, সাথী । 
এমনাঁক প্রোমক প্রোমকাও একে অন্যের “কম্পানয়েরো” বা 
“কম্পানিয়েরা” | 

সানৃদিনিস্তা নির্বাহী দপ্তরের মতো৷ এতো গুরুত্বপূর্ণ এক আপিসের রক্ষীরা 
আমায় কি কারণে এতে৷ সহজে ছেড়ে দিলেন, ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছি । 
ক্ষমত৷ দখলের পর থেকেই নানান উপদ্রব চলেছে সমানে । প্রাতীবপ্লবীর৷ 
চেষ্টা করে যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার একটা পাঁরবেশ তৈরী করতে। 
নাশকতামূলক ও অন্তর্ধাতী ক্রিয়াকলাপের খবর প্রায়ই থাকে । রক্ষীরা,_ 
[বিশেষত এ বয়দ্ধ রক্ষীটি তাহ'লে কোন হিসেবে আমায় পরীক্ষা করলেন না, 
ব্যাগটা দেখতে চাইলেন না, এমনকি একটা পরিচয় পন্রও দাঁব করলেন না!' 
তাহ'লে কি এদের দায়িত্বজ্ঞান শীথিল £ নাক নিজেদের 'বচার বিবেচনার 
ওপর এদের আম্া এতে যে এরা ঝুক নিতে কসুর করেন না; অবশ্য 
এও হতে পারে যে আমার চেহারা, হাবভাব দেখেই তারা বুঝে 1নয়েছেন যে 
নাশকতামূলক কাজ করার মুরোদ আমার নেই । 

সানৃ'দিনিস্ত। দপ্তরের কন্ফারেস কক্ষে অপেক্ষা করতে বলা হলো আমায়। 
সাধারণ ঘর। 'বিলাসের চিহমান্র নেই। বড় একটা টেবিল চারপাশে, 
ঠেয়ার। একটা 1জানষও নতুন নয়। কিন্তু সবাঁকছু পরিষ্কার । গোছানে। |. 
এক দেয়ালে আউগুস্তে। 'সানদিনো ও কালেসি ফন্সেকার ছবি। অপর 
দেয়ালে একট মান্ল ছবি--ফ্রুপ্টের কারা, অর্থাং “কমান্দান্তে, বা গোরল। 
কমাগাররা। বাকি দুটে৷ দেয়াল ফাঁকা । 

আনৃতোনিয় হারাকনের জনা বসে আছি। সকালে আমায় সানৃদিনিস্ত। 
দপ্তর থেকে জানয়ে দেওয়৷ হয়েছিল যে আনৃতোনয় রীতিমতে। হোম্র৷ চোমূর। 
একজন লোক । একসময়ে ওয়াশিংটনে নিকারাগুয়ার 'রাষ্টদুূত ছিলেন। 
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বত“মানে নানান দেশের সংগে সানাদনিস্তা ফন্টের সম্পর্ক বিষয়ক বিভাগের 
কতণ। অর্থাৎ সানুদনিস্তাদের মধ্যে তিনি বেশ ওপর মহলের লোক । 

এই রকম ভূমিক। ও পরিচিতি শুনে ভেবোছিলাম এক ভারি চেহারা ও 
চালের ভদ্রলোককে দেখবো, বেশ কুটনীতিক-কুটনীতিক নিশ্চয়ই । ওমা, 
তিনটে বেজে পাচ 'াঁনটে একমুখ হাঁস [নয়ে, এবং পাচ 'মানট দেরী হয়ে 
যাবার জন্য সরবে ক্ষম। চাইতে চাইতে 'যাঁন ঘরে ঢুকলেন, তান এক 
'সুদর্শন' তরুণ। সংগে আরো কিম বয়সী এক সহকারী । 


আনৃতোনিয় হারাকন আলাপের শুরুতেই বললেন £ ““সানৃদিনিস্ত ফ্রুণ্টের 
“তরফে গ্বাগ্গত জানাচ্ছি আপনাকে, সেই সংগে জানাই বিপ্রবী আঁভবাদন 
নিকারাগুয়ার জনগণের সংগে আপনার “সংহাতির জন্য।৮ 

বেশ আভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। মুখের কথাটথা সব আটকে গেল । 

আনৃতোনিয় বলে চললেন ঃ “নানান ঝঞ্জাট ঝামেলা চলছে দেশের 
ওপর 'দয়ে, ফলে কাজকর্মে একটু এঁদক ওাঁদক হয়ে যাচ্ছে। এই যেমন 
গতরাতে আপনাকে একা এক। একট হোটেল খুজে নিতে হলো । এই 
অসুিধের জন্য আমি সানৃদিনিস্ত ফ্রপ্টের তরফে মাফ চাইছি।”» 


আমি এবারে “আরে না না, এ আর এমন ি'-গোছের কিছু একটা 
বলতে যা চ্ছিৎ_আনৃতোনিয় আমায় সে সুযোগ না দিয়ে 'চোস্ত ইংরিজিতে 
বলে চলেছেন ঃ 

“আপনি “এনেস্তে। কার্দেনালের আঁতাথ। এবনেস্তোকে বিশেষ কাজে 
বাইরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আপনার দাঁয়ত্ব নেবেন। 
আজকের “রাতটা “হোটেলেই থাকুন। আমরা খবর পাঠিয়ে 'দিয়োছি। 
আগ্ামীকাল সকালে আপনি আন্তর্জাতিক “ প্রেস সেপ্টারে যান। এই চিঠিটা 
দেবেন। সেখানে “প্রেসকার্ড সংগ্রহ করে যেতে হবে আপনাকে সংস্কৃতি 
মন্ত্রণালয়ে । সেখানে সবাই অপেক্ষা করবেন আপনার জন্য ।__এবারে বনগুন 
আপনার পাঁরিকপ্পনাটা ঠিক িরকম।” 


খুলে বললাম । 'নিকারাগুয়ার বপ্লবের ওপর বাংলায় একটা বই লিখতে 
চাই। * সপ্তাহ তিনেক থাকবে৷ ভাবাছি। 


আনৃতোনিয় হার্কিন যাবতীয় সাহাযোর প্রতিশুতি দিলেন। তারপর 
বললেন £ “দেশটাকে যতোটা 'পারেন  জানুন। “দেখে নিন, বুঝে নিন পাবপ্লব 
কী জঁটল একটা ব্যাপার। তার কতে। সমস্যা । আমরা কোথায় কতোটা 
কাজ করতে পেরেছি, কোথায় পাঁরাঁন--সব দেখে নিন। সুষম ধারণা গড়ে 
[নন। আমাদের, মানে সানাদনিস্তাদের কথা শুনুন। আবার আমাদের 
বিরোধীদের কথাও শুনুন মন দিয়ে। দু'পক্ষকেই সমান গুরুত্ব 'দিন। 
আপনার লেখায় যেন বিপ্নবাঁবরোধীদের, সানাঁদনিন্তাঁবরোধীদের বস্তুব্য 
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সমালোচনা, সমুচিত প্রাপ্য গুরুত্ব পায়। সাধারণ মানুষ, “কাম্পেসিনো' বা 
গায়ের মানুষের সংগে কথা বলুন, আলাপ করুন চার্টের লোকদের সংগে, 
বপ্লবী যাজকদের কাছে যান, ছান্ছান্রীদের সংগে কথা বলুন, শিপ্পী, শিক্ষক 
শ্রীমক সরুলকে চিনুন, আলাপ করুন সকলের সংগে । গল্প করুন, মাঁটিঙে 
যান। আমর সবাঁদক 'দয়ে সাহায্য করবে। আপনাকে |” 

আনৃতোনিয় হারীকন যা বলে চলেছেন, তার সহকারী ও আম তার 
নোট নিয়ে যাচ্ছ। তিনি খাতায়, আমি মনে মনে । হার:কিনের চোখেমুখে, 
বাচনভা্গতে, শব্দচয়নে, হাসিতে বুদ্ধিদীপ্ত, আন্তরিকতা, সততা । নরম গলায় 
কথ বলছেন । বেশী ভাবছেনন!। সময় নিচ্ছেন না। শব্দ সাজাচ্ছেননা। 
অনর্গল বলে চলেছেন, অথচ তাড়াহুড়ো নেই। 

তিনকাপ কফি এসে গেল। আমারই মতন ঘনঘন সিগারেট খাচ্ছেন 
আনৃতোনিয় হারকন। আমার কাছে এক প্যাকেট মাকিনী 1সগারেট। বাড়িয়ে 
দিলাম । সাঁবনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন £ আমাদের দেশে ফিলুটার দেওয়। 
[সিগারেট আর তৈরী হচ্ছেন৷ বলে 'িলটারহীন সগারেটেই অভ/স্ত হয়ে 
পড়েছি। আমাদের নিকারাগুয়ায় তৈরী সিগ্রারেটই বরং থেয়ে দেখুন একটা । 

আম এতোদিন মাফিন সরকারের এক বিরাট প্রচারণাসংস্থায় চাকার 
করেছি জেনে মুচকি হেসে আন্তোঁনয় বললেন £ “ভয়েস অফ আমোরিকা : 
সমেত আমেরিকার অনেক সংবাদসংস্থা আমাদের নামে যা বলে চলেছে তার 
সত্যতা এবার স্বচক্ষে স্বকর্নে যাচাই করে নিন।৮__ভয়েস অফ আমেরিক।' নামটি 
উচ্চারণ করলেন তিনি হাসতে হাসতে । হাসিতে মজার ভাগটাই বেশী । শ্নেষ 
বা বিদ্রপের লেশমান্র নেই। 


আম বললাম £ “মার্কিন সরকার যা শুরু করেছেন তাতে মনে হয়, ভারতীয় 
(লেখক-সাংবাদিকের চেয়ে বন্দুকটন্দূকই বেশী দরকার এখন আপনাদের ।' 

আন্তোনয় খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেনঃ “/৩ 7769৫ 
০0111” দুটোই দরকার,_-বলেই প্রাণখোলা হাসি। 


'*রেগানের 'দৌরাঝ্য ও রণং দেহী আচরণ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে 
একবারও “কর্কশ হলোনা তার কণ্ঠ। একটাও “কড়া মন্তব্য শুনলাম না। 
একবারও মেজাজ 'গরম করলেন না আনৃতোঁনয়। অথচ তিনি মেপে কথ 
বলছেন না। সতর্কভাবে' “কথা” বাছাই করছেন না।' নরম চোখে আমার 
দিকে চেয়ে খুব সহজ ভাঙ্গতে বলে চললেন £ 

“আমরা বন্দুক দিয়ে রেগানের জবাব দিতে চাইনা । আমরা জবাব দতে 
চাই যুন্তি দিয়ে। যুক্তিই আমাদের অন্ত্র। বন্দুক নয়, যুক্তি চাই আমরা । 
আমরা আসলে যেরকম, বিশ্ববাসী আমাদের ঠিক সেভাবেই চিনুক,_এই 
আমাদের কামনা । সেই চিনে-নেবার 'ভীন্ততে ঘুন্ত থাকা দরকার । শুধু 


১২ মুস্ত নিকারাগুয়া 


বন্দুক 'দয়ে আমরা এক পরাশান্তর সংগে লড়তে পারবোনা । যুক্তির সাহায্যে 
লড়া সব । আমাদের এই বিপ্লব এক ন্যাধ্য ুন্তসঙ্গত বিপ্লব ।” 

বিদায় নেবার আগে সান্দিনিস্ত। ফ্ুষ্টের এই উচ্চপদস্থ কর্মী বারবার বললেনঃ 
“শুধু আমাদের কথা নয়, বিরোধীদের কথাও শুনুন। সমান মুল) ও গুরুত্ব 
দয়ে। বিপ্লবের পক্ষে ও বিপক্ষে যতো বন্তব্য রয়েছে সেগুলো যেন সুষমভাবে, 
সুসঙ্গাতপূর্ণ রূপ নিয়ে বাস্তবিক অর্থে স্থান পায় আপনার লেখায়। _-আর 
হ্যা, আপনি দেশে ফেরার আগে আর-একবার দেখতে চাই আপনাকে ।” 

' আফশোষের কথা, এই সং বিপ্লবীর সংগে আর দেখা হয়নি আমার । 

সন্ধে থেকে তুমুল বৃষ্টি। ভয়ানক শব্দ করে, চারদিক কীপিয়ে বৃষ্টি 
পড়ে চলেছে। ঘণ্টা দুই হয়ে গেল। আঁবরাম। এতো দারুণ, তাঁর বৃষ্টি 
অনেককাল দোখাঁন। বৃষ্টির তুমুল শব্দ গ্রাস করে ফেলছে সব কিছু। 
আর কিছুই যেন নেই, শুধু হোটেলের এই ঘরে আম, কমজোরী আলো, 
নোটবই, কলম, কিছু ক্যামেরা, সিগারেট (বাড়ন্ত ), আর তুমুল, দিগন্তজোড়। 
বৃষ্টি ও তার দুর্দান্ত শব্দ। 


০০৮৪০ 


পপি সপ্স স- 


সকালে “সেন্ত্ো দে প্রেন্সা ইনৃতেরনাসয়োনাল' বা আন্তর্জাতিক প্রেস 
সেন্টারে। আঁপসে ঢুকতেই একটি মেয়ে মিষ্টি হেসে 'জিজ্ঞেন করলো ঃ 
“এরেস এল্‌ কম.পানিয়েরো ইন্দু 7" -_তুমিই বুঝি “ভারতীয় কম.পানিয়েরো ? 
_ বুঝলাম আন্তোনিয় হারকনের দপ্তর থেকে খবর পৌছে গিয়েছে । 

“তিন সপ্তাহের জন্য “নতুন নামে অভিষিন্ত হলাম নিকারাগুয়ায় £ 
“কম-পানয়েরে ইন্দু'। ইন্দু কথাটা গুনে প্রথমেই একটু খটকা লাগলো । 
মেয়েটকে জিজ্ঞেস করলাম--“কমৃপাঁনয়েরা, এই নামের মধ্যে শহন্দ্ 
গোছের কোনো ব্যপার নেই তো 2” 

মেয়োট খিলখিল করে হেসে উঠে বললে ঃ “ইন্দু বললে হিন্দুও বোঝায় 
আবার গারতীয়ও বোঝায়। ভারতীয়দের আমর। সাধারণভাবে “ইন্দু' বাঁল। 
এই বলার মধো কোনে ধর্মের গন্ধ নেই। “কমপানিয়েরো দে লা ইনৃণ্িয়া' 
(ভারতের বা ভারত থেকে আসা কমপানিয়েরো)-এই এতোগুলো কথ 
বলার চেয়ে 'কম-পানিয়েরে৷ ইন্দ্‌* বলা ঢের সহজ, সময় কম লাগে, খাটানও 
বাঁচে, তাই আরজি। -সে যাই হোক, এই আপসে এই প্রথম একজন 
“কম্‌পানিয়েরো ইন্দুকে" দেখলাম 1”- বলেই আবার খিলখিল করে হানি। 


আঁপসে সকলেই মাঁহল৷ ৷ নানা বয়েসের। তবে তরুণীই বেশী। 
একজন পুরুষকেও দেখাঁছনা। দেখাছ শুধু মেয়েদের হাসিমুখ। সানদনোর 
মেয়ে এর । লড়াই, কাজ আর হাসি_-তিনাটতেই সমান দক্ষ। ঠিক পাঁচ 
1মানটের মধ্যে সাংবাঁদকের কার্ড পেয়ে গেলাম । 

একটি মেয়ে একটা বড় কাগজ থেকে ছোট্ট একটুখানি ছি'ড়ে নিয়ে ক্ষুদে 
ক্ষুদে অক্ষরে কিসব লিখে দিলে! তাতে। চিরকুটটা আমার হাতে দিয়ে 
বললো-_«এটা নিয়ে সংস্কৃতি ম্ত্রণালয়ে চলে যাও। সেখানকার পাবলিক 
রিলেশান্স্‌ আফসার কম্‌পানিয়েরা লুইস! কর্তেস অপেক্ষা করছেন। তাকে 
এই চিঠিটা দিও। আর, দরকারে অদরকারে আমাদের আইপিসে চলে আসতে 
ছিধা কোরোন।।” 

চড়া রোদ মাথায় করে বেশ 'কিছুট। পথ ঠেঙিয়ে সংস্কৃত মন্ত্রণালয়ে 
পৌছুলাম যখন, আমার প্রাতিটি লোমকুপ থেকে তখন ঘামবৃষ্টি হচ্ছে। 

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যেন একটা বিশাল আশ্রম। চারদিক খোলামেলা । 
সবুজে সবুজ । মাঠের এখানে ওখানে বিরাট বিরাট বটগাছণ্ছায়া দিচ্ছে 


১৪ মুস্ত নিকারাগুয়া 


ণী 
বটগ্াছগুলো নিশ্চয়ই অনেককালের, কারণ ঝুঁরগুলোই কোথাও কোথাও 
“শুশড়র মতে। মোটা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খড়ের চালা । তার নিচে 
সারিসার বোণিপাতা। পরে জেনোছি এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের আর শ্রীমকদের 
পাঠশালা বসে। এই জায়গাটায়__এতো৷ গরমেও-_দিব্যি' ফুরফুরে হাওয়া । খড়ের 
চালার পেছনে কয়েকটা বাড়। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রকাও বাস 
বা ভান। এ হূলে। চলমান পাঠাগার। , ভানের গায়ে লেখা ঃ "1নকারাগুয়ার 
জনগণের প্রতি “ভেনেজুয়েলার জনগণের" উপহার। এরকম চলমান পাঠাগার 
আরো অনেক আছে। গ্রামে গ্রামে, দেশের কোণে কোণে জনগণের হাতে বই 
তুলে দিয়ে আসে এই গাড়িগুলো । 
চারাদকে শান্তি ও ঘ্লিপ্ধতার ছোঁয়া । ছেলেবেলায় শান্তানকেতনে গিয়ে 
এরকম মনে হয়োছিল্‌। 
লুইসা কর্তেস_-বছর পঁচশেকের এক তরুণী--কাজ করছেন ছোট্ট একটি 
আঁপসে। তাঁর হাতে চিরকুটট। দিতেই তিনি আরো! কয়েকজন কম্‌পানিয়েরাকে 
ডাক দলেন,। একে একে পাঁরচয় হলে £ কালণ আল্বারাদো, মাগালি 
কর্রালেস, গলাদিয়া ফর্বেস। 'ব্রেন্দা নামে খুবই কমবয়সী একটি মেয়েও 
হাজির | 
কারুরই বয়েস তিরিশের বেশী নয় । সংস্কৃতি দপ্তরেও বেশীরভাগ কম 
মাহলা। 
এট রি - রর 
লুইসা, কালণ, মাগ্াঁল-__সকলেই সাংবাদিক। সংস্কৃতি দপ্তরের সংগে 
যুন্ত। 
প্রথমেই লুইসা একচোট “ক্ষমা চেয়ে নিলো আতিথেয়তার ভ্লুটির জন্য। 
এনেস্তে। কার্দোনাল, [বদেশ যাবার আগে 'পইপই করে বলে গিয়েছেন, 
আপ্যায়নের কোনে ঘটি যেন না হয়। 
অথচ আমায় দু'রাত “কষ্ট করে” হোটেলে থাকতে হলো-ছি ছি। এখুনি 
আমরা তোমার সংগে হোটেলে গিয়ে তোমার মালপন্র তুলে 'নয়ে তোমায় 
পৌঁছে দিয়ে আসুবো আমাদের আঁতাঁথশালায়। গড়গড় করে বলে গেল 
লুইসা ই “একটা গাঁড় থাকবে তোমার' জিম্মায়। ' চালক সমেত। যেখানে 
' যেতে চাইবে, নিয়ে যাবে৷ আমরা । কোথায় কোথায় যেতে চাও, কার সংগে 
দেঞ্জী করতে চাও বলে, আমরাও একটা কর্মসূচী তৈরী করাছি।” 
প্রা্থীমক পাঁরিকল্পন৷ হয়ে গেল এক ঘণ্টায় । কথা যখন চলছে, আম 
তখন আড়চোখে দেখে নিচ্ছি ঘরটা । আসবাবপন্ত্র একটু আধুনিক। লুইসার 
চেয়ারের পেছনে বই-এর তাক । তাতে অন্যানা বই-এর মধ্যে ' লোনিন ও 
মার্কসৃ-এর দু'টি রচন৷ সংকলন রয়েছে। দেয়ালে ঝুলছে সান্দিনোর ছাঁব। 
অপরাদকে “সোলেন্তিনামে' শৈলীতে আঁক একটি পেন্টিং। 


মুস্ত নিকারাগুয়া ১৫ 


“সোলেনৃতিনামে' একটি দ্বীপ। সেখানে সোমোসার আমল থেকেই 
এনেস্তে। কার্দেনাল একি আশ্রম খুলেছিলেন স্থানীয় চাষী, মজুর আর 
লোকশিস্পীদের নিয়ে । সমাজচিন্তা ও বিপ্লবচিন্তাকে এনেস্তে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন ঈশ্বরচিন্তা, কর্ম যোগ ও শিল্পচিন্তার সংগে। একদিকে 
“সোলেন্তিনামের" সাধারণ গ্রামবাসীর। সৃষ্ট করোছলেন খুষ্টধর্মের বৈপ্লাবক 
ব্যাখ্যা, সহজ সরল ভাবনা দিয়ে এক শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে 
তোলার তত্ব। অপরদিকে এই শান্ত দ্বীপের লোক শিল্পীরা জন্ম দিয়েছিলেন 
ছাঁৰ আঁকার এক আপাত সহজ-সরল অথচ রং ও রেখার গৃঢ় রসায়নে ও 
সমাজমুখী শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধ আত নিজস্ব এক ঢং আঙ্গিক । ইউরোপে- 
খ্যাত হয়ঃগেও শ্টিলের' আত্মিয় এই আঁর্গক। সোলেন্তিনামের এই বেশিষ্টয 
থেকেই তৈরী হয়েছে একি আলাদ। ঘরানা । 

কম-পাঁনয়ের 'লাঁদয়। সুন্দর ইংরেজী জানে। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে স্প্যানশ 
বলে বলে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি দেখে সে বললো, চলো, মন্ত্রণালয়ট। 
তোমায় ঘুরে ঘুরে দেখাই 1, 


ইতিমধ্যে কাল৭ বসে গিয়েছে টৌলফোনের কাছে । আমার না-পৌছুনে 
সুটকেসট৷ উদ্ধার করার সংকল্প [নিয়ে সে কথা বলছে বিমান আপিসের সংগে । 


সংস্ক-তি মন্ত্রণালয়টা প্রবের আগে ডিক-টেটর সোমোসার বাগানবাড় 
ছিল। বেশ এলাহ ব্যাপার। বিপ্লবীরা খোলনলচে পাল্টে 'দয়েছেন। 
প্রাতিটি ঘরেই কোনো-না-কোনো দণ্ুর । 


একটি বড় ঘরে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন । শ্রমিকদের জন্য চমৎকার 
ব্যবস্থা । কোনরকম বৈষম্য চোখে পড়ছেনা। বয়স্ক শ্রমিকদের লেখাপড়া 
শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে নিরক্ষরত৷ দূর করার যে আভযান 
চলছে তারই একটা আদর্শ, জীবন্ত নমুনা এই সংস্ক:তি মন্ত্রণালয়ে । 


সোমোসার আমলে নিকারাগুয়ায় কোনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ছিলন।। এট৷ 
বপ্পবের এক অনাতম ফসল। এবং শিক্ষা, স্থান্ছ্য, কৃষি ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের 
চেয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে তার 
গুরুত্ব ও মূল্য কিছু বেশী । 'বাভন্ন সাংস্কৃতিক আঁভযান ও তৎপরতার মধ্য 
দিয়ে সারা নিকারাগুয়ার মানুষ খু'জে পাচ্ছে এক নতুন বৈপ্লবিক পাঁরাচিতি। 
জন্ম নিচ্ছে মুন্ত নিকারাগুয়ার এক বৈপ্লাবক সংস্কৃতি,_দেশের সকল মানুষ 
যার শরীক, অংশীদার । বিপ্লবী যাজক কাবি এনে-স্তো কার্দেনালকে বিপ্লব 
সফল হবার পরই এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । তার ও অসংখ্য 
কমপানিয়েরো-কমপানিয়েরার এীতহাসিক কাজ একবার নিজের চোখে 
দেখার জনা বিশ্বের 'বাভন্ন প্রাস্ত থেকে লোকে ছুটে আসে এই সংস্কৃতি 
মন্ত্রণালয়ে । আসেন কবি, শিল্পী, সংগীতকার, হইীতিহাসবেত্তা, রাজনীতিক, 
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সাংবাদিক, যাজক, বিপ্লবী, সমাজীবজ্ঞানী, স্থপতি, ভান্কর, নৃত/শিল্পী 
কারিগরের দল । 

সকল কর্মীর সংগে আলাপ করিয়ে দিচ্ছে 'লাঁদয়া। মজদুরের সংগ্গেও 
আলাপ হলো, আবার নিকারাগুয়ার এক খ্যাতনামা ও্পন]াঁসকের সংগেও কথ। 
হলো পথ চলতে। 

এককালে যেখানে সোমোসার ঘোড়ার আস্তাবল ছিল, সেখানেও আজ বসে 
গিয়েছে প্রাপ্তবয়দ্ধ শ্রীমকদের পাঠশালা । একট প্রকাও গাছের গ্ুশাড়র সামনে 
থমকে গেল 'ীলাদয়া। গুশড়টা ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। 'লাঁদয়া 
বললো £ “সোমোসা যোঁদন খুন হয়, সোঁদন বাজ পড়োছিল এই গাছটার 
ওপর। বিরাট গ্রাছটা এক নিমেষে জ্বলে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল মুখ থুবড়ে ।” 

আম বললাম--শীক আশ্চর্য, গাছের মতো এতো সুন্দর, ভ্রীবন্ত ও 
প্রয়োজনীয় প্রাণীর তো ও-হেন এক স্থ্বৈরাচারীর, মানুষের শনুর মৃত্যুতে ফুলে- 
ফলে--নতুন-পাতায় আটখান। হবার কথা । তা না, শেষে বাজ পড়ে আট 
টুকরো হলে !” 

লাঁদয়া বললো £ “কে জানে. হয়তো এই-সোমোসার বাবা আগের 
সোমোসা পু'তেছিল এ-গাছের চারা । এ-গ্রাছ হয়তে সোমোসাতগ্রের প্রতীক । 
শেষ সোমোসা খতম হওয়ায়, আর বিপ্লব সফল হওয়ায় গুকাঁতির বুকে এই 
গাছটার আস্তত্বের আর কোনে যুন্তই রইলো না।” 

সানাদিনিপ্তাবিপ্লবীরা নিকারাগুয়ায় ক্ষমতা দখল করার ঠিক আগেই 
আনাস্তাসিয়ো সোমোসা মাকিন যুস্তরাষ্ট্ে পাঁলয়ে যান। ১৯৮০ সালের 
১৭ই সেপ্টেম্বর এক আর্জেনটাইন কমাণ্ডো ইউনিট পারাগুয়াই-এর আসুনাসয়নৃ 
শহরে মোমোসাকে তার দামী গাড়ী সমেত উীঁড়য়ে দেন। 

সোমোসার প্্রান্তন বাগানবাড় থেকে জিপগাঁড় চেপে এক প্রান্তন 
“সোমোঁসিস্তা' অর্থাৎ সোমোসাপচ্ছীর বসত বাঁড়। বিপ্লবের পর এই বাড়িটা 
সরকারি আঁতাঁথশালায় পাঁরণত হয়েছে। প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
এ-বাড়ুর প্রান্তন মাঁলকও পালিয়ে গিয়েছেন বিদেশে, সম্ভবত মায়ামিতে। 

[জপগাড়ির চালক িয়েস আসলে এরেস্তো কার্দেনালের চালক । 
এনেন্তে। বিদেশ সফরে যাওয়ায় তরুণ 'লিয়েস কশদনের জন্য এনেস্তোর 

ঠীয় আতাঁথর দায়িত্ব নিচ্ছেন। 

পথে হোটেল থেকে আমার জিনিষপন্র তুলে নেওয়া হলো। কাল, 
মাগাঁল ও র্রেন্দা তিনজনেই এলে৷ আমায় ১৬ নম্বর প্রোটোকল হাউস-এ 
পৌছে দিতে। শোবার ঘরটা ভাগ করে নিতে হবে এক ফরাসী কম্‌- 
পানিয়েরোর সংগে । তাকে দেখাছন। অবশ্য। 


বাড়ট। ভারী সুন্দর। দেখেই বোঝা যায়, এ-বাড়ির মালিক বিপ্লবের 
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আগে কি সুখেই না ছিলেন! চমংকার সব আসবাব, দারুণ দামী । সুন্দর 
বাগান। মাঝখানে উঠোন আর সুহামং পুল। 

দুপুর আড়াইটের সময়ে কম্পানিয়ের কালণ এলো আমায় একট। 
সংগ্রহশালায় নিয়ে যাবার জন্য। সশল্্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের সংগ্রহশাল। । 
সামনেই রাখা রয়েছে একটা ট্যাংক ও একটা সাঁজোয়া গাঁড় । দুটোই যেন 
হাতে তৈরী । দেখেই বোঝা যায় যে অস্ত্রের কোনো পোযাকী কারখান। থেকে 
এগ্ুলে। বেরোয় নি। 'বপ্লবীরাই এগুলো নিজেদের কর্মশালায় তৈরী করে 
নিয়েছেন _মোটরগাড়ির অংশ, টায়ার, পুরু টিন ও লোহার পাত, লোহালক্ড় 
ইত্যাঁদর সাহায্যে। ঘরে মাথা খাটিয়ে তৈরী বন্দুক (পাইপগ্ান) ও 
বোমার কথা জ্যান, তার দর্শনও পেয়েছি আগে। কিন্তু বিপ্লবীদের 
প্রয়োজনের তাগিদে হাতে হাতে গড়। ট্যাংক ও সাঁজোয়৷ গাঁড় দেখার সুযোগ 
কখনে। হয়ান। এগুলোর ছাঁবও দেখিনি কখনো । তাক লেগে গেল। 
এগুলোরই সাহায্যে নিকারাগুয়ার বিপ্লবীরা লড়াই করেছেন তুখোড়. প্রায়- 
অজেয় মার্কিনী অস্ত্রের 'িরুদ্ধে। এবং যুদ্ধে তারাই জিতেছেন। 

চত্বরের একপাশে খাড়া কর। ব্যারিকেড । রাস্তার ইণ্টপাথর খুলে নিয়ে 
শহরের বিদ্রোহী ছেলেমেয়ের দল ব্যারিকেড খাড়া করেছিলেন পথে পথে। 
তারই আড়াল থেকে লড়েছিলেন তারা । ওরকমেরহই একটা ব্যারিকেড 
এখানে রাখা। 

বছরের পর বছর ধরে যে তীন্র লড়াই ও দারুণ আত্মত্যাগের মূল্যে 
1নকারাগুয়ার মানুষ মুক্তি লাভ করেছেন, সানৃদিনিস্তারা চান না যে লোকে 
সেটা ভুলে যাক । নিকারাগুয়ার গৃহযুদ্ধে প্রাণ গিয়েছিল চল্লিশ হাজার 
মানুষের । সে-সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচশ লক্ষ মতো। 

সংগ্রহশালাটি অনাড়স্বর। গাথুনি ও দেওয়াল ই'টের। কিন্তু টিনের চাল। 
নানান বিপ্লবী ও গোঁরলার ব্যবহার করা অস্ত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি রাখা। 
1কছু কিছু জামায় স্পষ্ট রন্তের দাগ । জেনারেল সানদনোর ব্যবহার কর। 
বেশ ছু জানষও রয়েছে এখানে । বিশেষত অস্ত্র। আর আছে রাশি- 
রাশি মূল্যবান ছবি (আলোকচিন্র)। 'নিকারাগুয়ার ইতিহাসে যেসব ঘটনা. 
ব্যাস্ত ও মুহুত গৃরুত্বপ্ণ তারা ধরা রয়েছে এখানে ছবিতে । 

দেখাঁছ রগোবেতো লোপেস পেরেস-এর ছাব। ১৯৫৬ সালে নিকা রাগুয়ার 
লেয়ন শহরে এক ভোজসভায় এই তরুণ কাব প্রথম-সোমোসাকে 
(আনাস্তাঁসিয়ো সোমোস৷ গার্সিয়। ) খুন করেছিলেন। রিগোবেতো খুব ভালো 
করেই জানতেন যে 'তানও আর বেঁচে ফিরবেন না। ফেরেনও নি। 
ন্যাশনাল গার্ডের গ্ালতে [তান সংগে সংগে মারা যান । রিগ্োবেতো। ভোপেস 
পেরেস-এর মৃতদেহর ছবির সংগে ছাপার হরফে রাখা রয়েছে তার ভেখা শেষ 
কাবতাটি। সোমোসাকে খুন করার আগে লিখেছিলেন তিনি এই কবিতা । 


১৮ মুন্ত নিকারাগুয়। 


[শিরোনাম £ 'আনৃসিয়েদাদ' বা উৎকণ্ঠা । কাঁবতাটি স্প্যানশেই ঢুকে নিলাম। 
[শাথিল তর্ামায় কাঁবতাঠি দাড়ায় এইরকম £ 

ধদন কাটে তীব্র যন্ত্রণায় 

আম সারা স্বদেশের বেদনা-শরিক | 

আমার হৃদয়ে 

মুক্তিকামী বার গর্জায় । 

অত্যাচারার খুন যতোঁদন বইবে তার শিগায় শিরায় 

আমার 'দনরাতের ফুলগুলে। 

ততোদিন বিবর্ণ, নতমুখ। 

স্বেরাচারীর লাসে. রক্তের শ্রে।তে 

খুশী আম ঘুন্তর রূপোলী চাদামাছ ॥ 


বাঁড় ফিরে জালাপ হলো এক রুশ মাহলার সংগে । সোভয়েত ইউাঁনয়ন 
থেকে এসেছেন ঠার গ্বামীর সংগে । মাহলার নাম" লুবা, তার "স্বামীর নাম 
'ইউারি। ইউর নিকারাগুয়ায় বেহালা শেখাচ্ছেন। বছর খানেক থাকবেন 
এখানে । দু'জনেই ভল্পাঁবস্তর স্পযানশ জানেন। বেশ সদালাপী ও 
হাসখুশী। লুব৷ সোভিয়েত ইউানয়নে গাণতের অধ্যাঁপিক। । " বছরখানেকের 
ছুটি নিয়ে এসেছেন ইউরির সংগে থাকবেন বলে। 

আরো কয়েকজন রুশী শিল্পী রয়েছেন নকারাগুয়ায়। এই বিশেষ 
আঁতাথশালায় লুবা৷ ও ইউীর ছাড়াও আছেন বাঁরস। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
থেকে এসেছেন “বালে শেখাতে । ইউার আর বার কাজ করছেন 
সরাসাঁর সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে । 

বারস বেচারা এক বশ স্পযানশও জানেনা । দ্বু'দন হলে। এসেছে। 

সদ্ধের মধে।ঃই ইডীর আর লুবার সংগে ভাব হনে গেলেও বাঁরস রস 
বদনে বসে রইল একটু তফাতে। লুব৷ বললো» বেচারার মন কেমন করছে 
বাড়র জন/। বারসের এই প্রাথামক গান্তীর্য সত্বেও, পরে আবিষ্কার করেছি 
যে ও-ই সবচেয়ে দলখোল। ও রগুড়ে। 

খাবার টোবলে হঠাৎ ঝড়ের মতে। হাজির হলেন আত সাদামাট।৷ পোষাক 
পরা এক হাসখুশা “তরুণা ৷ “শ্বেতাঙ্গনী। তিনি ধরেই নিলেন যে আমি 
1নকারামুয়ান। তরুণাটি এতে৷ সাবলীলভাবে অনর্গল স্প্যানিশ বলছেন যে 
বেশ ধাঁধাই লাগলে। প্রথমে । কোথাকার কোন্‌ দেশের লোক £ মিনিট দুয়েক 
স্প্যানশে আলাপ পারচয় চলতেই তিনি ধুঝে গেলেন যে আমি কলকাতার 
ছেলে, আর আমি জেনে গেলাম যে “*স্টেসি' ক্যালিফনিয়ার মেয়ে। ছবি 
এডিটিং-এর কাজ করতে নিকার৷গুয়ায় এসেছেন স্টোস এক 'নিকারাগুয়ান 
পাঁরচালকের আমন্ত্রণে। 

একই বাড়িতে অন্তত একজন ইংরিজীভাষী মানুষ থাকে ন--এট। জেনে আমি 
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যেন হফি ছেড়ে বাঁচলাম ৷ আমার স্প)নশজ্ঞান এতোই সীমিত যে গালগস্প 
করা বেশমুশাঁকল। 

কী ধরণের ছাঁব স্টেসি এডিট করছে জানতে চাওয়ায় স্টোন বললো £ 
“তুমি তে জানোই, 1নকারাগুয়ার কাঁফ চাষে সাহায্য করতে মাকিন যুন্তরাস্র 
থেকে লোকে দল বেধে আসে । আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ার জন) এ-দেশের 
ছেলেদের সমানে ফ্রুণ্টে যেতে হচ্ছে । ফলে ক্ষে তখামারে কাজের লোকের অভাব । 
সানদনন্ত। বিপ্লবের সমর্থক এমন অনেকে বিদেশ থেকে, এমনাক মাকিন 
সুক্তরান্ট্র থেকেও চলে আসেন নিকারাগুয়ায়। মাসের পর মাস তারা থাকেন, 
কাঁফ তোলেন। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে । এদের বল। হয় শবগাদিস্তা'। এই 
'ন্রনাদিগ্াদের নিয়েই একটা ছবি তুলেছেন এ দেশের এক মাঁহল|। আমায় 
নরে এসেছেন ছাঁবডা এডি করতে।” 

কথায় কথায় স্টোস জাঁনয়ে দিলো যে পেশার তাঁগদে সে মোটেও 
অসোন, কারণ টাকা পাচ্ছে সে নামমান্ত। থাকাখাওয়া আর স্টাডয়োয় 
যাওন।আস৷ অবশ্য [িখরচায়। আসলে স্টোস নিকারাগুয়ার বিপ্লবের সমর্থক । ' 
এবং খগ্রবী নিকারাধুয়াকে দেখা! ও বোঝার একটা চমৎকার সুযোগ পাওয়া 
যাবে বলেহ মে কাজটা নিয়েছে আগ বাঁডয়ে। 


নই মে 
সকালে কমপানিয়েরো লিয়েস এসে নিয়ে গেল সংস্কৃতি দপ্তরে । আজ 
আমার জানানোর কথা, সানৃদিনিস্তা বিপ্লব ও নিকারাগুয়ার কোন দিকগুলোর 
ওপর আমি জোর দিতে চাই আমার লেখায়। তিন সপ্তাহ নেহাত কম সময় 
নয়। আবার 1নকারাগুয়ার জনজীবন ও শৃরপ্লবের সবকটা দিক ও খুটিনাটি 
সম্পর্কে ধারণা গড়ে নেওয়াও সম্ভব নয় তিন সপ্তাহের মধ্যে। 'সে জন্য বছর- 

খানেক কমসে কম থাক। দরকার। কাজেই এ-যান্লায় আমায় কিছু বাছাই 
করতে হবে, নয়তো অল্প সময়ে সব কিছুর স্বাদ পেতে গেলে গোলমাল 
হয়ে যেতে পারে, আঁভজ্ঞতার ভাঁড়ারে বিশঙ্খল। ও সঙ্গতিহীনতা দেখা দেওয়া 

সম্ভব, তাছাড়। বদহজম হবার আশংকা তো৷ আছেই। 
অতএব সংস্কৃতি দপ্তরে আম জানিয়ে দিলাম যে বিপ্লবী নিকারাগুয়ার 
'সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বা্ছা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি প্রথমত জানতে আগ্রহী । 
তাছাড়া সরকার বিরোধী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের+সংগেও কথা বলতে 
চাই ৰ স্্গামাছ 
সং খর মং 
-কালণ, মাগালি ও লিয়েসের সংগে টহল শুরু। প্রথম গন্তব্য জাতীয় 
'যাদুঘর ও ' সংগ্রহশালা । বাড়িটা ছোটর ওপরেই। কিন্তু সাজিয়ে রাখা 
জানষের অভাব নেই। আবার বাহুলোর ধাক্কাধাকও এড়ানো হয়েছে 
সযত্রে। যাদুঘরের অধ্যক্ষ স্বয়ং আমার গাইড । মাহলার বেশ বয়েস হয়েছে। 
কিন্তু ক্রান্তভাবে বলে চলেছেন নানান কাঁহনী। নিকারাগুয়ার "মাটি ও 
পাথরের গঠনপ্রকৃতি থেকে নিয়ে এ-দেশের প্রাণীজগত, কোন এলাকায় কা 
ধরণের' পাখী থাকে, কোন নদীতে কোন জাতের কুমির, প্রা্তিহাসিক 'কোন 
প্রাণীর 'ফাঁসল 'নকারাগুয়ার কোথায় পাওয়া গিয়েছে, কলোস্বাস আসার আগে 
[নকারাগুয়ার হীওয়ানরা৷ ?ক ধরণের হাঁড়িকুঁড়ি বা পানপাত্র গড়তেন, পোড়! 
মাটির কাজ 1কভাবে হতো, লোক শিম্পীরা কোন মাটি বা গাছের পাত 
থেকো কি রকমের রং তৈরী করতেন- সবাঁকছুই তাঁর নখদর্পনে। আমার 
যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয় সেজন্য বেশ ধারে ধীরে কথা বলছেন তিনি, 
শব্দগুলে। উচ্চারণ করছেন স্পষ্ট করে। 

ণবহ্রবের আগে, সোমোসার যুগে নিকারাগুয়ার শাসকশ্রেণী তাদের দেশের 
ইতিহাস, ভূগ্গোল সম্পর্কে বতোট। উদ্দাসীন ছিলেন, ত্বদেশের সম্পদ, নিজন্বতা, 


মুস্ত নিকারাগুয় ২১ 


সংস্কৃতি সন্বন্ধেও ছিলেন তারা ততোটাই অজ্ঞ ও অন্ধ। অমূল্য সব প্রকলোমৃ- 
বয়ান শিল্প নিদর্শন 'সোমেসার আমলে চলে গিয়েছিল বিদেশে । 
'আমদানি করা জিনিষপন্র, পণ্যের চাপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন [নকারাগুয়ার 
“কারিগর, কুমোর, কামার পছুয়ারা। “লোপ পেয়েছে ইওয়ানদের বহু হস্তাশিপ্প, 
কুটরাশিন্প। মাকিন নির্ভর অর্থনীতি গ্রাস করে ফেলেছিল এ-দেশের 
লোকসংস্কাতি, গ্রামীণ উৎপাদনব্যবস্থা৷ | 

তাছাড়া স্বেরতন্ত্র বজায় রাখতে গিয়ে সোমোসা ও ন্যাশনাল গার্ড যখন 
গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন চালাতো, তখন তারা তাদের সৃষ্টি ও উৎপাদনের 
হাতয়ারগুলোকেও চুরমার করে দিয়ে যেত। সোলেন্তিনামে দ্বীপে 
এন্নেস্তে। কার্দেনাল ও তর অনুগামী গ্রামবাসীরা 'প্রকলোমুবয়ান শিশ্পের 
বহু অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করে এনে রেখোছিলেন। সমাজমচেতন ও 
বৈপ্লাবক মনোভাবাপন্ন সাধারণ চাষী, তাতি, জেলে, কুমোর কামার কারগর-__ 
এর সেইসব প্রাসীন মূতি, পট, হাতিয়ার, খোদাই করা জিনিষ, নক্সাকাট। 
হাড় বা পানপান্রগ্ুলোকে আগলে রেখোঁছলেন তাদের নিদদ্ব সৃষ্টির আদর্শ 
1হসেবে ।-__সোলেন্তিনামে দ্বীপের বাঁসন্দার সমাজ ও রাজনীতিসচতন 
এবংপবপ্লবকামী হয়ে উঠেছেন এই খবর পেয়ে সোমোস। এ দ্বীপের ওপর 
[বশেষ প্রাসীন শিল্পের সংগ্রহশালাগুলোর ওপর 'বোমা ফেলার নির্দেশ 
দেন। সেই 'নর্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়োছিল। 

জাতীয় যাদুঘর ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষা বারবার বললেন £ আজ যে এই 
সংগ্রহশালা, এভে সব অসাধারণ জান দেখছেন, বিপ্লব না হলে এসব 
দেখতে পেতেন না। সোমোসার আমলে যেসব '্রিকলোমৃবিয়ান শিল্পানদর্শন, 
আঁদ্যকালের হীওয়ানদের তেরী 'জানষপন্র বিদেশে বেচে দেওয়। হয়েছিল, 
বিপ্লবের পর সানৃদনিপ্ত। সরকার বিদেশী সরকারগুলোকে বুকিয়ে-সুঝিয়ে 
তার অনেক কছুই ফাঁরয়ে এনেছেন। এতো গরীব দেশ, টাকার এত 
অভাব, তবু সেরকম বুঝলে বিপ্লবী সরকার বেশ মোট। টাক 'দিয়ে কনে 
নিচ্ছেন কিছু মূল/বান প্রাচীন শিল্পসম্পদ অন্যান্য দেশের কাছ থেকে । 
এগুলে। নিকারাগুয়ার মানুষেরই সৃষ্টি, তাদেরই সম্পান্ত। 'বন্ধভাবাপন্ন কিছু 
দেশ আবার নিকারাণুয়ার হীওয়ান শিস্পের 'কছু প্রাচীন নিদর্শন নিজেদের 
সংগ্রহ থেকে ' ফেরত দিয়েছেন শুভেচ্ছার স্মারক হিসেবে । 

এরপর 'এসকুয়েলা নাপসিয়োনাল দে আতে প্লাসৃতিক।'_-ন্যাশনাল স্কুল + 
অফ প্লাসাঁটক আর্টস্‌। ১৯৩৯ সালে প্রাতিষ্ঠত এই স্কুল এখন সানৃদিনিস্ত 
সরকারের অধীনে। 

1শল্পী হুলিয়ে। ভাইয়েহো'র সংগে আলাপ হলো। বিপ্রবের সাত বছর 
আগে থেকে হুলয়ো এই স্কুলের শিক্ষক। হুলিয়ো বললেনঃ বিপ্লবের 
আগে সাম্রান্য ক'জন ছান্র আমতো৷ এখানে । বিপ্লবের পর তারা৷ আসছে দলে 


২২ মুস্ত নিকারাগুয়া 


দলে। এখানে শিখতে গেলে টাকা-পয়সা তে৷ লাগেই না, উপরন্তু শিস্পের 
কাচামালগুলে। ছেলেমেয়েদের জোগানো হয় বিনামূলো। এরকম মহাঁশক্ষায়তন 
অবশ্য সারা দেশে এই একটাই । শতকরা তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী আসেন দূর 
এলাক। থেকে । সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে” 'দয়েছেন। 
বিপ্রবের আগে এই স্কুলটা কোনো পাঁর্প্পন৷ ছাড়াই চলতে, যেমন তেমন 
ভাবে । এখন আর সে দন দেই। 

প্রশ্ন £ সোমোসার আমলে শিশ্পীদের মধে; রাডনোতিক চেতন! 
পারমাণে ছিল ? 

হলিয়ো £ ৬২ সাল পর্ষস্ত, বিশেষত এই স্কুলে, ঝড়লোকরাই আঙগতেন। 
তারাই [ছিলেন শিল্পী। তবে কিউবার বিপ্লবের পর 'গোট। ল।তিন 
আমোরিকাতেই তার প্রভাব পড়ে। এবং এখানেও । "৬২ নাল নাগাদ দেখা 
গেল, অন্যান্য শ্রেণী থেকেও লোক আসছে। ৩বে শিল্পে রাজনী তর প্রাতফলন 
ছিল না। 

পরে রাজনোতিক 'চতনাসম্পন্ন কিছু শিপ্পী প্রাকৃসিস্ নামে একটি গল 
গড়লেন। তার প্রতিবাদের ছবি আঁকতে লাগলেন, তবে গ্রচ্ছ্নভাবে। প্রকট 
প্রতিবাদ তখনো নিকারাগুয়ার ছবিতে ভা পায়নি । পরে পেলেও, তার 
জন্য শিল্পীদের খুব একট। বিপদে পড়তে হয়নি । কারণ, সোমোস। 
শিল্পটি্পকে একেবারেই গুরুত্ব দিতেন না। বড়লোকরা এমনাক প্রাতবাদের 
ছাঁবগুলোও কিনে নিয়ে যেতেন । 

বিপ্লবের পর এই স্কুলে নতুন উদ্যমে কাজ শুগু হয়েছে। দানুদানস্তার। 
[শল্পীদের জন্য কোনো 'লাইন' ব৷ ধারা বেধে দেনান। তথাকথিত “আদর্শ 
[শিশ্পের” কোনে সংজ্ঞ। বেধে দেনান তারা । যে যেমন ইচ্ছে কাজ করতে 
পারে, তবে হ]া দক্ষ, কুশলী হতে হবে, “টেকীনক” রপ্ত করতে হবে। 
[বপ্পবের পর 'বৈপ্লাবক শিল্পের কোনে ঘরানা৷ তৈরী করার চেম্ট! এই স্কুলে 
হচ্ছে না। ূ 

_অনেক ছাঁব দেখাছি। ছান্রছানীদের আঁকা । আধকাংশই 1স্টল্লাইফ। 
1বশেষ 1বশেষ কায়দা ও ঢং আয়ত্বে আনার চেষ্টা । বিপ্লবের দরুণ দুঁনয়ার 
নানান শৈলী, কলাকোশল ও আঁঙ্গক সম্পর্কে সচেতন হওে উঠেছেন এ দেশের 
শ্চিস্পীর। । অনেকাঁদনের বদ্ধ ঘরের দরজা জানল৷ খুলে দিয়েছে বিপ্লব । 


[শ্পীর ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে কাঁফ ক্ষেতে ফসল তুলতে যান। 
কেউ কেউ ফ্রণ্টে রয়েছেন, লড়াই করছেন প্রাতিবপ্লবীদের বিরুদ্ধে । 


“ভাবছি ঃ ক্ষমতা দখলের পর থেকে, (পাচ বছর হয়ে গেল ) সমানে যুদ্ধ 
করতে, জরুরী অবস্থায় টিকে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন সানদানস্তারা, 'নিকারা- 
গুয়ার জনগণ । "১৯৭৯ সাল থেকে তারা, 'সারা নিকা রাগুয় অবরুদ্ধ । তবু, 


ক 
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এই স্কুলে কোনো আজট্প্রপ্‌ ছবি চোখে পড়ছে না। চোখে পড়ছেন। 
বন্দুকের ছবি, সৈনিকের ছবি। 


জিজ্ঞেস করায় উত্তর পেলাম £ এট। সচেতনভাবে চেষ্টা কর! হচ্ছে । সচেতন- 
ভাবে দেখা হচ্ছে যাতে সংগ্রামী আশয্যের তোড়ে শৈশ্পিক কলাকৌশল, 
নষ্ঠানির্ভর শিপ্পশিক্ষা, টেকাঁনিক শিক্ষা ভেসে না যায়। -_বুনিয়াদটা এরা 
পাকা করে তুলতে চান। নানান মাধ্যম, ভাষা, শৈলী আঁঙ্গক তুলে দিতে 
চান ছেলেমেয়েদের হাতে। তাদের দক্ষ, কুশলী করে তুলতে চাইছেন 
সান্দিনিস্তারা । 

হঠাৎ মনে পড়ে গেল 'কলোম:বিয়ার লেখক গা্রয়েল গাসিয়৷ মার্কেসের? 
টান্তঃ “ভালো, চোস্ত ?লখতে পারা হলে লেখকের বৈপ্লাবক দানব, কর্তব্য.” 

নিকারাগুয়ান ?শস্পী হু'লিয়োকে কথাটা বলতেই তান মন্তব্য করলেন ঃ 
“বাজে বিপ্লবমার্কা ছাঁবর চেয়ে ভালে। করে আঁকা একট ফুলের ছাঁব ঢের 
কাজের | 


হুঁলিয়ো ভাইয়েহোর সংগে আর-এক তরুণ শিল্পী রয়েছেন। তিনি ছবিও 
আঁকেন, আবার বন্দুক হাতে লড়াইও করেন। বিদায় মেবার সময়ে তিনি 
হঠাৎ বললেনঃ “রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে বড় ইচ্ছে করে, মানে সামনে 
থেকে । 'সোমোসার আমলে “রাঁবশঙ্কর, যদ্দূর জান, "মানাগুয়ায় বাজিয়ে “ 
গিয়েছেন। তখন তো আমরা লড়াই-এ ব্ন্ত। শুনতে পারানি। মুস্ত 
'নিকারাগুয়ায় তিনি যাঁদ একবাস আসতেন !” 


কোথায় মানাগুয়া, সেখানেও এক লড়াকু শন্পী তাঁর ছাঁব আঁকা, 
1বপ্লবচিন্ত। আর সশস্ত্র গেরিলা-লড়াইয়ের সংগে রাঁবশঙ্করের কথাও ভাবছেন । : 
এই হলো বিপ্লবী নিকারাগুয়া, নিকারাগুয়ার বিপ্লব, এবং এই হলেন 
রাবশঙ্কর । 

আম বললাম £ একবার চেষ্টা করে দেখুনন।, তান আসেন কিনা । * 

তরুণ শিস্পী বেশ করুণ মুখে বললেনঃ “ওঁকে আনার মতে। টাক! যে 
আমাদের নেই।” , 

[বিকেলবেল। বেরোলাম 'ল'দয়ার সংগে। চালক সেই লিয়েস্‌। 

প্রথমে কালেণস ফনৃসেকার সমাধি । আমিই আসতে চেয়েছি এখানে। 


কালেণস ফন্সেক। ছিলেন সানৃদিনিস্তা ফ্রন্টের এক অন্যতম প্রাতষ্ঠাত।। 
খুবই গারীব পাঁরবারের ছেলে কালেণস বেশ অস্প বয়েসেই ছান্ুরাজনী তিতে 
জাঁড়য়ে পড়েন। 

"১৯৫৫ সালে, কুঁড়ি বছর বয়েসে, তিনি নিকারাগুয়ার সোশালিস্ট পাটিতে 
যোগ দেন। আসলে ওটাই তখন ছিল নিকারাগুয়ার কমিউনিস্ট পাটি। ১৯৫৮- 
৫৯ সালে তিনি 'গেরিল! যুদ্ধের তাঁলম নিতে শুরু করলেন। পাটি ছেড়ে 


২৪ মুস্ত নিকারাগুয়া 


দিয়ে কালেোস চলে গেলেন িউবায়। "কিউবার বিপ্রবীরা তখন সবে 
ডকৃটেটর বাতিস্তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন। কিউবায় 'বিপ্রবীদের 
সাফলা নিকারাগুয়ার তরুণ তরুণীদের বুকে জালিয়ে দিলো আগুণ । তারা 
চেষ্টা করলেন কিউবার পথ ধরে এগোতে । একের পর এক সশস্ত্র অভু)থান 
শুরু হয়ে গেল। কিন্তু একটাতেও সাফল্য এলোনা। কারণ” গোরলাদের 
আন্তরিকত৷ ও বীরত্ব সত্তেও, তারা হিলেন দলে দলে '[বভন্ত। তাছাড়। তাদের 
না ছিল তেমন অস্ত্র, না ছিল ভালো তালিম। ওদকে ন্যাশনাল গার্ড 
অস্ত্রশস্ত্র আর'তালিম পাচ্ছিল খোদ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে । (এবং 
সেই ্রাডিশন সমানে চলেছে )। 

'৬০ সালে কালেখস নকারাগুয়ায় ফিরে এলেন । যেসব গোঁরল৷ ৩খনো 
জীবিত তাদের সংঘবদ্ধ, সংগঠিত করতে লাগলেন তিন। এইভাবে সকল 
জাতীয়তাবাদী 'একজোট হলেন। এবং১৯৬৩ সালে এই জোটের নাম দাঁড়ালো £ 

+ সানদানিস্ত। জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট --এফ, এস, এল, এন। জেনারেল সানাঁদনোর 
লাল-কালো নিশানই হলে। এই ফ্ুণ্টের নিশান। 

"১৩ বছর বহ গেরিলা-লড়াই, সাংগঠাঁনক কাজ, তাত্ক লেখাপন্র চালানোর 
পর”১৯৭৬ সালের ৮ই নভেম্বর “ন্যাশনাল গ্রাডের সংগে এক "খওযুদ্ধে 
কালেণস ফন্সেক। প্রাণ হারান। এক 'অখ্যাত গ্রামে তাকে মাটি দেওয়া 
হয়েছিল। তার ঠিক তিন বছর পর, বপ্লব সফল হলে কালে'সের মরদেহ 
[নিয়ে আস। হয় এইখানে- যে সৌধের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। 

“ সাদ। রঙের সৌধ। তার ওপরে জ্বলছে আগুণের শিখা। 

পাশেই রয়েছে কর্ণেল “লোপেস-এর 'কবর। লোপেস দ্বয়ং আউগুস্তে। 
সানৃদিনোর গরিলা বাহিনীতে ছিলেন। এবং সবাই খতম হবার পর একমান্র 
তিনিই ছিলেন বেচে। অনেক বছর পর তরুণ সানৃিনিন্ত। গেরিলার আবার 
লোপেসের স্মরণ নেন তাঁলমের জন্য। কিউবায় মারা যান সান্তোস 
লোপেস। তার মরদেহও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে, বিপ্লব সফল হবার পর। 
আতি অনাড়স্বর এক সমাধি তার। 

কমৃপানিয়ের িদিয়৷ প্রায় ফিসৃফিস্‌ করে বললোঃ “কমান্দান্তে 
তোমাস্‌ বোহেও নিশ্তই এখানেই স্থান পাবেন একার্দন, -লোপেস আর 
কালেণসের পাশে ।” 

সং সং সং 

কালেস ফনৃসেকার সমাধি মানাগুয়। শহরের মাঝামাঝি জায়গায়। এই 
কে! ২২৭২-এর ভূমিকল্পে ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। 'কুঁড় 
সকেও্রে ভেতর “দশ হাজার লোক মার গয়োছল । ভূমিকম্পের এই ভয়ঙ্কর 
শীরণামটাও সোমোস৷ ও তাঁর চ্যালাচামুগ্ডারা কাজে লাগিয়েছিল ফায়দ। লোটার 
দন্য। আর্ততরাণের পুরো! টাকাটাই (দেশাবদেশ থেকে পাঠানো লক্ষ লক্ষ 
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ঢাকা) পুরোছল তার৷ পকেটে । আহতদের বাঁচানোর জন্য 'নান৷ দেশের মানুষ 
রস্ত দান করোছিলেন। সেই রন্তও বেচে দিয়েছিলেন সোমোসা। 

তেরো বছর পরেও সেই প্রবল ভূমিকম্পের ক্ষতচিহগুলো দেখতে পাচ্ছ 
মানাগুয়ার এই পাড়ায়। এঁদক ওদিক ছড়ানে৷ রয়েছে কিছু পুরোনো বাঁড়র 
কণ্কাল। কিছু 1কছু রান্তার (সাবেক রাস্তার ) স্মৃতিচিহ্ন মাড়িয়ে এগোচ্ছি। 
আবার নতুন রাজপথও তৈরী হয়েছে বিপ্লবের পর। দেখ যাচ্ছে এক বিশাল 
গ্রীজণ। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে গীর্জাটা ভেতরে প্রায় 
ফাঁপা। কয়েকশো বছরের পুরোনো, প্রকাও গী্জাটার ভেতরে ঢুকে দোঁখ 
চারদিক ভাঙাচোরা, ফাটল-ধরা। এ মান্দরে উপাসনা হয় নাআর। একটা 
1বশাল পোড়ো বাঁড় যেন। ভূতুড়ে। 

একটু দূরেই বুবেন দারিয়ো নাটাশালা।' প্রকাও। বিপ্লবী সরকার এট। 
পুরোপুর নিবেদন করেছেন নতুন 'নিকারাগুয়ার নাটকের জন্য। কিন্তু 
শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা বিকল হয়ে যাওয়ায় এটা এখন বন্ধ। ঠিক 
করতে লাগবে এক লক্ষ ডলার । বিদেশী মদতপুষ্ট প্রাতীবিপ্লবী আক্লমণ এখন 
এমন পর্যায়ে, এবং এতো টাকা শুধু প্রতিরক্ষায় তলিয়ে যাচ্ছে যে এই এক লক্ষ 
ডলার এখন বের করা মুশকিল। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষাতির মাঝখানে সামরিক 
আগ্রাসনের পরোক্ষ শিকার দারিয়ে নাট্যশাল৷। তার বিশাল দরজাগুলো 
আজ বন্ধ। 

পাশেই [শাল মানাগুয়া হদ। 'লিদিয়া বলছে, এই হুদ নাক খুব 
“নোংর।। “শহরের যতো “নর্দমা, সব নাক এখানে এসে 'পড়েছে। তাছাড়া 
ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়৷ ঘরবাঁড়র ধ্বংসাবশেষ সব ফেল৷ হয়েছিল এই হৃদে। 
প্রকাণ্ড হদ। ওপার প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। একপাশে পাহাড়। হুদটা 
পাঁরঞ্কার হলে কাজে লাগতো, সুন্দর হতো । নৌকে। চলছে না। কেউ 
সাতার কাটছে না। হুদটাও যেন ভাঙা বাঁড় আর পথঘাটগুলোর মতোই 
ভূতুড়ে । পড়ে-আসা আলোয় এই হুদের ধারে দাড়িয়ে মানাগুয়া শহরটার 
দিকে তাকালে সারি সারি ফাঁক জম (ভূমিকম্পের আগে যেখানে ঘরবাড়ি 
ছল ), কোন রুকমে দাঁড়য়ে থাক কয়েকটা বাঁড়র কঙ্কাল, আলোহীন 
নিপ্রাণ রুবেন দারিয়ো। নাটাশাল।, প্রকাণ্ড ভাঙ। গঞ্জ আর প্রায় জনমানবহীন 
রাম্তাগুলে৷ থেকে উঠে আসে হতাশা আর 'নিঃসঙ্গতার ভাপ। সহজে যেন 
বিশ্বাস হতে চায় না যে ১৯৭১৯ সালের জুলাই মাস থেকে এ-দেশের প্রায় 
গ্রীতীট রোমকপ হয়ে উঠেছে আশার গ্রনতরবন, প্রাতাট মুহ্তে এদেশের 
জনগণ বিশ্বের এক অন্যতম শন্তিশালী দেশের উদ্ভট, অযৌন্তিক, নৃশংস 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন বিপ্লবকে বাচানোর জন্য এবং প্রতিটি 
মুহূর্তে সেই বিপ্লবকে গড়ে তুলছেন ঠার৷ তিল তিল করে। 


প্রায় সন্ধোের আজে আলোর এক প্রোমিক তার প্রোমকাকে হৃদের ধারে 
গামা 
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শুইয়ে মনের সুখে চুমু খাচ্ছিলেন। লিদিয়া, লিয়েস আর আমি সেখানে, 
অনবধানবশত, হাঁজর হওয়ায় বেচারা গহা বিব্রত €হয়ে সাঙতাড়াতাড়ি *উঠে 
গেলেন। 
সং সং সঃ 

হদের পার থেকে 'লিদিয়৷ আর আমি হাটতে লাগলাম ( কতো যে হাটাছি 
এ-কদিনে !)। লিয়েসকে বলা হলে। দূরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে 

একট। বড় বাড়তে নিয়ে গেল আমায় 1লাদয়া। বাড়িটা এককালে এক 
ধনী ব্যবসায়ীর ছিল। বিপ্লবের পর তান বাড়িট। সান্দনিস্তাদের উপহার 
দিয়ে নিদেশে চলে যান। সমাজবাদী দেশে অতো বড়লোক থাকবে কা 
করে 2 বাড়িটা এখন সান্দিনিস্তা সরকারের একটা বেশ বড় মাপের দপ্তর । 
1নকারাগুয়ার এীতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা করার জন্য এই দপ্তর 
তৈরী করেছেন বিপ্লবীরা । নাম ; “পাত্রিমোনিয় ইস্তোরিকে।1”- দেখার 
মতো বাড়টা। একেবারে স্পানিশ কায়দায় তৈরী । এরকম স্থাপত্য আগে 
দেখাঁন। তবে আপস হিসেবে বাবহার করা হচ্ছে বলে বাড়িটার জলু্ 
নেই। নাই বা থাকলো। বিপ্লবের আগে এটা একটি মান্র পারবারের ভোগ্গে 
যেতো । এখন যাচ্ছে জনসাধারণের ভোগে । এটাই তো ভালো । 

সেখান থেকে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত “প্লান অতেল্, অর্থাৎ গ্রাযাও হোটেল । 
এককালে যা ছিল এক 'বশাল বিলাসবহুল হোটেল, তার ধ্বংসাবশেষে 
এখন সংস্কৃতি দপ্তরের তত্তাবধানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ইতাদি হয়ে 
থাকে। চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন এরা ভাঙাচোরা এই 'বিরাট বাঁড়টাকে । 
এমানতে একেবারে ভাঙা । মনে হয় যেন কোনো এঁতিহাসিক বাড়ির 
ধ্বংসাবশেষ । আমাদের দেশ হলে এখন, খুব সম্ভব, অশথ গাছ উঠতো, 
সাপখোপ ঘুরতে৷ বা গরু ছাগল চরে বেড়াতো, বা হয়তো একেবারে ভেঙে 
ফেলে নতুন একট। হোটেল গড়া হতো । 

পশ্চিমী দেশ হলে তে সংগে সংগে নতুন দালান কোঠা তুলে উদ্বোধন 
করা হতো শনউ গ্র্যা হোটেল । িনকারাগুয়ার মানুষ, সে-জায়গায়, এখানে 
ওখানে মেরামত করে নিয়ে চালাচ্ছেন নানান প্রদর্শনী, _ছাবির, ভাক্র্ষের, 
লোকনৃত্যের মুখোশের । আর মাঝখানের সুইমিং পুলটাকে বুজিয়ে বানানে। 
হয়েছে মণ । তার চারদিকে দর্শক-শ্রোতাদের বসার আসন । আমরা ভেতরে 
ঢুক্কে দেখছি কিছু ছেলেমেয়ে সেই মণ্ের ওপর ইলেকট্রানক কাবোর্ড, 
স্যাকসোফোন, ড্রামূস্‌ ইত্যাদি সহযোগে বেশ মহড়া 'দিচ্ছে। একপাশে একটি 
সুন্দর অথচ আড়ম্বরহীন রেস্তোরাঁ। তরুণ তনুণীদের ভীড়। এ*দের বেশীর- 
ভাগই শিল্পী। 

ভাঙাচোরা অবক্ষয়ী এক ব্যবচ্থার ধ্বংসাবশেষে যেন নবীন প্রাণের উৎস: 
শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিন হয়তো৷ এই ধ্বংসাবশেষও আর থাকবে না। 
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প্রদর্শনীতে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় হঠাৎ দেখলাম এর্নেন্তে৷ কার্দেনালের 
তৈরী একটি কাঠের মূতি। উান যে “ভাস্কর তা 'জানতাম “না। 

এক একটা বড় ঘরে এক একট বিষয়ের প্রদর্শনী । ছবির একটা স্থায়ী 
গ্যালারও রয়েছে একপাশে । অপরাদকে সাজানো রয়েছে লোকনৃতের 
নানান মুখোশ । 

লোকনূত্র এই সংস্কৃতি নিকারাগুয়ায় খুবই জীবন্ত। ধবাঁভন্ন ধরণের 
মুখোশ ও পোষাক পরে লোকে নাচে. গান গায়। 'নিকারাগুয়ার ইতিহাসেরই 
নানান অধ্যায় রূপ পায় এইসব নাচে। 

নাচের বা লোকনাটের মুখোশ সম্পর্কে আর-একট। কত বলার আছে! 
গণ অভু/থানের লময়ে অনেক কমা, গেরিলা, এসব মুখোশ পরে 
'এটাবুশন” করতেন) যাতে ন্যাশনাল গার্ড বা গোয়েন্দা তাদের [চিনতে 
না পারে। 

মুখোশ আর পোধাকের ছাব তোলার সময়ে প্রদ্নিংল কম্পাঁনিয়েরারং 
থেকে থেকেই সাহায্য চাইছেন। এাঁগয়ে এসে বলছেন 2 *কেন্টার ছবি 
তুলতে চাও বলো, আলোয় দাড় কাঁরয়ে দিচ্ছ, ছবি তুলভে সুবিধে 
হবে ।? 

সকলেই যেন সাহায্য করতে, কাজে লাগার ভুনা বাঞ্ত 1? এই একই 
মনোভাব লক্ষ্য করছি সংস্কৃতি দপ্তর ও আন্তর্জাতিক পেস সেন্টারের সকল 
কমীদের মধ্যে। বিপ্লব যে কিভাবে হয়েছে, কেন হতে পেরেছে ৩ দিব্য 
বোঝা যায়। মানুষগুলোও পাপ্টে গিয়েছে নিশ্চয়ই, বেশ কিছুটা তো 
বটেই। 

একটা 'জানয লক্ষ্য করছি। ছেলে ও মেয়ে বনাদের মধ্যে সহজ 
মেলামেশ।। কোনরকম”বৈষম্য চোখে পড়ছে ন।। একটুও না। ক সহঙ্জ 
আচরণ পরস্পরের গ্রাতি। মেয়েরা তাদের ““নারীত্ব” বক্তায় রেখেই কাজ 
করছে। দেশের অধিকাংশ ছেলেই এখন “সৈন্য বা গমালাশিয়। হয়ে দেশ ও 
বপ্লবকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। অনেকেই রয়েছেন ফ্রণ্টে। তাই অসামরিক 
পর্যায়ের 'বাঁভিন্ন কাজ এখন মেয়েরাই করছে। কিন্তু এইসব দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে তারা লাতিন মেয়েদের ত্বাভাবিক কোমলত। ও কমনীয়তা বান 
করছে না। কেউ কেউ হাল্ক৷ প্রসাধনও করছে। খুবই হাল:কা। এমনকি 
'মালাশয়ার জংগী পোষাক পরা, কোমরবন্ধে পিস্তল গোজা মেয়েরাও 'মেয়েই'।- 
তবু ছেলেতে মেয়েতে, কর্মক্ষেত্রে সমান সমান ভাব।--এই মেয়েরাই আবার 
রণাঙ্গণ বরাবর কাঁফ তুলতে যায়। বন্দুক হাতে লডাই করে প্রতিবপ্রবীদের 
সংগে শহীদ হয়।--ধন্ সান্দিনোর মেয়েরা, নিকারাগুয়ার মেয়ের 

রং সং রর 
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বাঁড় ফেরার পথে ক অশ্পর্য-লয়েস বেপান্তা। আমাদের জিপসমেত 
কমৃপানয়েরো উধাও। 'লাঁদয়া আর আঁম এক ঘণ্টা ধরে বিস্তর খোঁজাখুশজ 
করলাম। পেলামনা কোথাও । তিনবার হাক্কা পানীয় খেলাম আমি রাস্তা 
থেকে কনে। বাচ্ছরি গুমোট গরম। লিদিয়। একবারের বেশী খেলোন৷। 
বললে £ “তেষ্টায় আমর অভ্যস্ত ।”-_শেষে লিয়ে ও গাড়ি্ীকে ?কছুতেই 
খুজে না পেয়ে বললাম--*চলেো৷ একট। টি]াক- স নিয়ে তোমাকে বাড়তে 
নামিয়ে দিই তারপর আমি বাসায় ফিরি।” লিদিয়া কিছুতেই শুনলোন|। 
বললো £*“অসন্তব। আমি তোমায় পৌঁছে দেবো! তারপর আমার বাঁড় 
ফেরার কথা 9ঠৈ।” --এই তন্বী মেয়েটি যে নরম সুরে কথা বলে, সুন্দর 
করে হাটে, মিষ্টি করে হেসে ওঠে,_কিছুতেই টললোনা। আম ভারতীয় 
কম-পানিয়েরো, তার দায়িত্বে । 

'পাতারমোনিয় ইস্তোরকে।' দপ্তরে ফিরে গিয়ে টোলফোন করে আর-একছ৷ 
জিপ আনালো লিদিয়৷ ৷ আমায় বাড়ি পৌঁছে দিলে৷। বাড়ির দরজায় এসে দেখি 
লিয়েস তার জিপসমেত দাঁড়িয়ে । রীতিমতে। উদ্দিগ্ন। বেচারি আমাদের খুজে না 
পেয়ে সটান চলে এসেছে আতাঁথশালায় (নিজের বাসায় যায়ান)। লিয়েস 
ঠিক জানে যে লাদিয়া আমায় যে-করে-হোক পৌছে দেবে এবং তখন 
মামায় ও বুঝিয়ে বলবে যে আমার খুজে নিয়ে আসতে পারোনি বলে ও 
লজ্জিত। আমি ওকে দিগারেট খাইয়ে, হাত ধরে, পিঠে হাত রেখে ভাষ। 
ভাষা স্পযানশে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওর বিলকুল কোনো দোষ নেই। 
.-আন্তত দশবার “মাফ চেয়ে তবে লয়ে ও িদিয়া বিদায় ?ানলে। | এই 
হলো সানদিনোর ছেলেমেয়ের । 


দশই মে 


সকাল বিকেল দুটো সাংবাদিক বৈঠক । সকালের বৈঠকে সানৃদিনিস্তা 
সরকারের কয়েকজন কমকর্তা আলোচনা করলেন রেগানের চাপানে৷ 
অর্থনোতিক অবরোধের প্রভাব নিকারাগুয়ার ওপর কোন্‌ কোন্‌ দক দিয়ে 
পড়তে পারে ও পড়ছে। 'বাভন্ন দিকে, নানান ক্ষেব্রে নিকারাগুয়া৷ এীতিহাসিক- 
ভাবে মাফিন যুক্তরাস্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই মার্কিন সরকার নিকারাগুয়া 
ও মা্কন যুস্তরাষ্ট্রের মধ্যে যাবতীয় চালানের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় নিকারাগু়ার 
জনগণের অসুবিধে “তা হবেই। “রেগান যা করলেন, তা একরকম যুদ্ধ ঘোষণারই 
সামিল। অথট আকারে নিকার্রাগুয়া আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের 
চেয়েও ছোট । 

স্কীতি দপ্তরের সাংবাঁদক 'মাগাঁলি আমার সংগে সারাক্ষণ থেকে, 
যতোরকমভাবে সন্তব সাহাধ্য করতে চেষ্টা করলো। মায় এক কাপ কফিও 
জোগাড় করে আনলে! আমার জন্য। ৃঁ 

সন্ধ্েবেল৷ বাঁড়তে খাবার টোবলে আলাপ মার্কন তরুণ ম্যালকমের সংগে। 
প্রথম কথাতেই স্প্যানশে বললো £ “সোই "গ্রংগো 1৮ -মৌক্সকো থেকে শুরু 
করে লাতিন আমোরকার অনেক দেশেই চলাঁও ভাষায় মার্কিনীদের বলা 
হয় ' গ্রংগো”। কথাটার মধ্যে একটু আক্লোশ আছে। তবে “ইয়াক” 
মতো অতোট। নয় । ম॥ালকন ননি্বিধায় 'পগ্রংগো” নামটা মেনে নিয়েছে । তবে 
সে যে কিছুতেই, কোনমতেই “ইয়াধাক” নয়, এটাও ম্যালকমকে পরে একাধিকবার 
জোরগলায় বলতে শুনেছি । 

চংকার ছেলে। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। 

ম্যালকম- চার মাস হয়ে গেল--নিকারাগুয়ায়। মাস তিনেক সে কাফি 
ক্ষেতে গ্রেচ্ছায় কাজ করেছে। ' সারাদিন ঠাঠা রোদ্দুরে, এবং দাক্ষিণপন্থী 
প্রতিবিপ্লকবীদের বন্দুক ও কামানের নাগালের মধ্যে থেকে ম্যালকম ম্যানেস্‌ 
তার 'নকারাগুয়ান কম্পানিয়েরোদের সংগে কাফি তুলেছে। তার 'ব্রগেডের 
অন্যান্যদের মতে৷ সে-ও ফ্রুন্টে 'পাহার) দিয়েছে রাইফেল হাতে--যাতে তারই 
দেশের অস্ত্রে সঙ্জত, তারই দেশের সামরিক উপদেষ্টাদের কাছে প্রশিক্ষণ- 
পাওয়। প্রান্তন ন্যাশনাল গা ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থীরা নিকারাগুয়ার ওপর 
অতার্কত আক্রমণ করতে না পারে। 

রনান্ড রেগান ও মাঁর্কন সরকার ক জানেন যে তাদেরই দেশের 'কি- 


৩০ মুস্ত নিকারাগুয়া 


ছেলেমেয়ে ও বুদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের সরকারের দুর্বদ্ধ ও গৌয়াতুণীম দেখে 
1নকারাগুয়ার জনগণের পাশে এসে দাড়াচ্ছেন ? 'নশ্চয়ই জানেন। করণ দেশে 
1ফরে যাবার পর এইসব দরদী, মানবতাবাদী মার্কনী হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় তদন্ত 
বুরো - এফ, বি, আই-এর গোয়েন্দাদের শিকার, তাদের াহত করা হয় 

/ “সন্ত্রাসবাদী” ও “কমিউনিস্ট” হিসেবে । ফলে অনেক ক্ষেত্রে” তাদের ইহকাল 
পরকাল ঝরঝরে । 


'স্টৌস আর আমাকে বাঁসয়ে রেখে ম্াালকম গেল “রন্” অর্থাৎ 
১৩৫০ পর রাম্‌ আনতে । প্রোটোকোল হাউসের বারান্দায় বসে অনেক 
ত অবধি চললে। আড্ডা। ম্যালকম ঘর থেকে হুইটম॥ানের 'লীভ:সূ অফ গ্রাস্‌' 
এনে পড়তে শুরু করে দিলো বেশ আবৃত্তির ঢঙে। হুইটম্যানের ফাঁকে 
ফাঁকে চললো আলোচন। তিনজনে, মিলে, 'মার্কস্বাদ লোননবাদ, নিকা রাগুয়। 
“নার্কন সাম্রাজ্যবাদ -.?কছুই বাদ পড়লোনা । 


স্টেসি ঘুমোতে চলে যাবার পরেও ম্যালকম আর আমি চালালাম 
£কছুক্ষণ। চারাদকে সকলেই ঘুমত। িনজন রুশ ও একজন মার্কনী 
ঘাঁময়ে কাদ। ততোক্ষণে। জেগে আছে শুধু একজন মার্কনী ও একজন 
ভারতীয় _এই নিকারাগুয়ায় | 


মযালকম বললে £ “আমাদের পরিস্থিতিটা কী অসাধারণ, ভেবে দেখেছো ? 
বপ্লবী 1নকারাগুয়াকে ধ্বংস করার জন্য যে দেশট। উঠে পড়ে লেগেছে 

আম সেই দেশেরই নার্দীরক। আর তুমি বাছা “সেই দেশেরই সরকারের 
এক" চূড়ান্ত গিথ্যেভাষী “প্রচার-সংস্থায় ছিলে 'এভোবছর। এখন তুমি আর 
আনি দু'জনেই এসেছি নিকারাগুয়ায়_সান্দিনিস্ত বিপ্লবের সমর্থনে, এই 
[বগ্লবকে একেবারে কাছ থেকে জানতে, এই বিপ্লবের মধ্যে ক'টা দন কাটাতে, 
এর শরীক হ'তে ।” 


আমি বললাম__“আর এরই মধ্যে, ভেবে দেখো, যে কোনে মুহুতে 'মার্কিন 
সরকার পুরোদস্তুর সামারক আক্রমণ শুরু করে 1দতে পারে। যুদ্ধ তে৷ চলছেই 
ভেতরে ভেতরে । “গ্রেনাডা-গোহের একট চুড়ান্ত নাটকই যা এখনে। বাঁক ।” 

মালকম দাঁড় চুলাকয়ে বললোঃ “আর তাইই যদি হয় তে তুমিই 
হবে নিকারাগুয়ার গুপর মার্কনী বোম৷ হামলার প্রথম ও সন্তবত একমাত 
ভারতীয় “ক্যান্ুয়াল্ট' ৮ 


ঈ “আর আমাদের এই বাড়িতে মাকনী বোমায় মর৷ দুই মার্কিন কম-পানিয়েরোর 
লাসও অপেক্ষ। করবে.” আমার মুখে এই কথা শুনে ম্যালকম হঠাৎ নিশ্রন্ভ 
আলোয় মোড়৷ বারান্দা থেকে চলে গেল নিঝম অন্ধকার বাগানের 1দকে। 
আলে আঁধারর মধ্যে দাঁড়য়ে সে ধীরে ধীরে বললে। ঃ “জানো, ফন্টে রাইফেল 
হাতে পাহার৷ দিতে দিতে এইরকম রাতে আমার প্রায়ই মনে হতো-এঁ যে 


মুস্ত 'নিকারাগুয্া ৩১ 


সামনে অন্ধকারে-ঢাকা মিশকালো ঝোপঝাড়--ওরই ভেতর থেকে একটা 
'মেড-ইন-ইউ-এস-এ' সাব মেশিনগানের 'মেড-ইন-ইউ-এস-এ' বুলেটের ঝাঁক 
হয়তো যে-কোনে। মুহুরে ঝাঁঝর। করে দিয়ে যাবে আমার আমোরকান শরীরট।। 
আর আমার 'ব্রগেডের এই যে সুন্দর ?নকারাগুয়ান ছেলেমেয়েগুলো, যাদের 
আমি এতো ভালবাসি, এরাও হয়তো কেউই বাচবেনা..." 


এগারোই মে 





সকাল সোয়া দশটা নাগাদ তিন কমৃপানিয়েরা কাল মাগাঁলি ও লুইসা 
হাঁজর একটা নীল রঙের টয়োটা গাড়ি নিয়ে। আজ আর লিয়েস নেই চালকের 
আসনে । রয়েছে কম্পাঁনয়েরো হাইমে। 


গাড়ি চললে মানাগুয়া ছাড়িয়ে। রাস্তাটা বাংলাদেশের যে-কোনে৷ মহাসড়ক 
হতে পারে। দু'ধারে চেনা চেনা গাছ। বিশেষ করে আম। সবুজে সবুজ 
মানাগুয়ার উপকণ্ঠ। আমরা ছুটে চলোঁছ একটা পাহাড়কে লক্ষ্য করে। 
সামনে পথট! উচ্চুনীচু হয়ে সটান চলে গেছে এ পাহাড়ের কোলে । হাইমে 
গাড়ীর রোডিয়োট। চালিয়ে দিলো। সানাঁদনিপ্তা বেতারে ভেসে আসছে, - 
[ক আশ্চর্য _মাকিন লোকসংগীত শিল্পী জন ডেন্ভারের কণ্ঠ। ডেন্ভার 
গাইছেন £: “কান রোড, টেক মি হোম।” ওয়েস্ট ভাঁজানয়ার পাহাড়ের 
গন্ধমাথা সেই গান ("মাউন্টেন মামূমা, টেক মি হোম”) "ঘুন্ত নিকারাগুয়া” 
লেখ এই নীলরঙ গাড়ি থেকে এক অচেনা পাখীর মতো উড়ে চলেছে 
[নকারাগুয়ার এ ধূসর পাহাড়ের 'দিকে। 

সানৃদিনিন্তা বেতার থেকে কতো সহজেই বেজে ওঠে মাকিনী গান, 
লোকসংগীত, প্রগাতশীল রকৃ. জ্যাজ, প্রাতিবাদের গান। এক লহমায় মনে 
পড়ে মানাগুয়ার এক শ্রামক মহল্লায় দেয়ালে-লেখা শ্লোগান £ 
£ «আমোরিকানো সি, ইয়াধীক ন?।৮- 

আমোরিকান-_হ্য।। ইয়াধীক না। 

রাস্তার গাঁড়গুলোকে খুশটয়ে লক্ষ্য করছি। বেশীরভাগ গাড়ই জাপানী 
বা মাকিনী। নম্বর ফলকে প্রথমেই স্পষ্ট বরে লাল অক্ষরে লেখা £ 

” শনকারাগুয়। লিরে? মু নিকাগাগুয়া | 
প্রথম গন্তব্য সান-তিয়াগো 'আগেয়গার। “জ্যান্ত। গল গল করে ধোঁয়া 
& বেরোচ্ছে সমানে । পর্যটকদের জন্য সানৃ্দীনস্তারা পাহাড়ের ওপর চমৎকার 

রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। পরপর দু'রাত প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় দু'ধারের পাহাড়ী 
ঢাল বেয়ে পথের ওপর নেমে এসেছে পাথরের টাই। যখন তখন ধ্বস নামে 
এইসব লাভাজম। পাহাড়ে । *নিকা রাগুয়ার নীচে ন"ট আগ্নেয়গিরি 

সোমোসার আমলে ন্যাশনাল গার্ডের এক তরুণ সদস্য গুপক্ষ ত্যাগ করে 
ভিড়ে গিয়েছিলেন গোঁরলাদের দলে। এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি ধর পড়েন। 


মুক্ত নিকারাগুয়া ৩৩ 


সোমোসার হুকুমে সেই তরুণ গোঁরলাকে জ্যান্ত ফেলে দেওয়৷ হয় এই সান্‌- 
[তয়াগো আগ্নেয়াগারির মধ্যে । 

কাছেই এক পাহাড়ের চূড়োয় সেই তরুণ শহীদের স্মতিতে সানৃদানিস্তারা 
বসিয়ে দিয়েছেন এক প্রকাণ্ড ক্লশ। কাঠের। পাহাড় কেটে সিশড় বাঁনয়ে 
দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ উঠে যেতে পারে এ ন্রুশর কাছে, সেই তরুণ 
শহীদকে স্মরণ করার জন্য। 

উঠতে লাগলাম মাগাঁলি সংগে এলো । পুরে কালা এ সুইসাও যোগ 
দিলো । 


“দুপ্রের “ভোঙ হলো গ্রানের এক 'দোকানে। মান।ণুয়া থেকে জারগন্ট। 
বেশ দূরে । একেবারে, যাকে বলে, 'অজ পাড়াী। 'টালির চাল আর “চা 
' বাশের তৈরী এহখাঝর দোকান। সবাই আজ আমার আতিথি। প্রধান পদ 
“গরুর মাংস। স্টেক বানানোয় লাতিন আমোরকান লাঁধুনিদের জুড়ি নেই । 
খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে আশিশ্রান্ত আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক। 
আম খাঁচ্ছ বাহাতে কাটা ধরে। ডান হাতট। ব্যস্ত রয়েছে হখারজী-স্পানিশ 
পকেট-আঁভিধানের পাতা ওলটানোর কাজে । আমার সংগে স্প্যানিশ ভাষায় 
কোনো সিরিয়ান আলোচনা করতে গেলে স্প্যানিশভাঘীদের সাহঞ্ুতার ও 
ধৈর্ষের আগ্রপরীক্ষা দিতে হয়। আমার চার আতথিই সসম্মানে উত্তীর্ণ হচ্ছেন 
সেই পরীক্ষায়। শুধু তাই নয়। জুতসই প্রাতশব্গগুলো যাতে আম অভিধান 
থেকে বের করে ফেলতে পারি ডান হাতের সাহাযো, সে-জন্য মাগাঁল 
আমার পাতের 'মাংসের টাইটাকে কেটে টুকরো টুকরো৷ করে দিচ্ছে। 

আলোচনার বিষয় £ 'নিকারাগুয়ার সমস্যা, মাকিন আগ্রাসন, ভারতে 
বপ্লবের সম্ভাবনা । তৃতীয় 'বষয়ট নকারাগুয়ায় অনেকেরই মনে থাই 
মারছে। 

সানৃিনিস্ত। বিপ্লব সম্পকে আমার চার সংগী।সংগনীই বেশ খোলা মনে 
ভাবনাগস্ত। করছেন। চারজনেই সানৃদিনিস্ত।। হাইমে বাদে বাঁক তিনজন 
এমনাঁক সপরিবারে । কালরি স্বামী কাজ করেন সানাদনিস্তা প্রপাগাণা 
দপ্তরে । 'লুইসার স্বামী রয়েছেন সান্দিনিস্তা স্থায়ী দপ্তরে । মাগালির স্বামী 
“কম্বাতিয়েন্তে'-ফুণ্টে লড়াই করছেন ।-_- 

[িপ্পবের সাফল্য সম্পর্কে এর যতোটা সচেতন, ব্যর্থতার [বিক্ষিপ্ত নিদর্শন- 
গুলোর ব্যাপারে এদের চোখ ঠিক ততোটাই খোলা । যেমন, কিছু কিছু 
ভোগ্যপণ্যের দাম যে মাপাধিক* বেড়ে "গিয়েছে, বিশেষ করে জামাকাপড়ের 
দাম, এরা তা মোটেও পছন্দ করছেন না । আমার সামনে চারজনে নিজেদের 
মধ্যেই কথা বলছেন এ-সম্পর্কে। আবার, কী কারণে এই বিপত্তি সৃষ্টি 
হচ্ছে সেটাও এরা জানেন। আগ্রাসন রোখার জন্য যাঁদ দেশের এতো টাকা, 

৩ 


৩৪ মুন্ত নিকারাগুয়। 


এতো৷ লোকবলের অপচয় হয়, তে৷ জরুরী 1কছু কাজের জন্য এই গরীব 
দেশের সরকার টাকা দেবেন কোথা থেকে £ তগ্থাড়া কয়েকটা ব্যাপারে তার 
পুরোপুরি মন 1দতেও পারছেন না। 

দেশের ভেতরে বুর্জোয়া শান্তগুলোও আপন আপন ক্ষেত্রে সক্রিয়। সোমোসা 
ও তার আত্মীক্সস্বজন এবং মুষ্টিমেয় কিছু চটালাচাগুণা দশক "দশক ধরে 
দেশের পুাজটাকে এমনভাবে গ্রাস করে রেখোছিল, অর্থনীতি ও রাজনীততে 
তাদের ক্ষমতা ও অংশ ছিল এতোই একচেটিয়৷ যে নিকারাগুয়ায় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর একটা অংশ, বেশ কিছু ব্যবসায়ীও শেষে আন্তারক্ডাবে চাইছিলেন 
যে মোমোসা বদেয় হোন। সোঁদক দিয়ে তারা ছিলেন সোমোসাবরোধী 
গণ আন্দোলনের পক্ষে,-স্লেফ নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাথে। 
[কন্তু গণঅভুযখানের পর সানৃদানস্তার যে দেশের যাবতীয় ক্ষমতা, এমনাকি 
অস্ত্রশন্ও জনগণের হাতে তুলে দেবেন, এটা তাদের একেবারেই মনঃপৃত 
নয়। বুর্জোয়। শ্রেণী চান সোমোসাহীন সোমোসাতন্ত্র। অতএব শ্রেণী স্বার্থের 
[দিক দিয়ে, চরিত্রের দিক দিয়ে তারা বিপ্লববিরোধী। সোচ্চার বিরোধিতার 
সাহস অনেকেরই নেই। এইসব খামার মালিক, কারখানার মালিক, তাদের 
নিকট লোকজন [বদেশী গাড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানাগুয়৷ বা 
লেয়ন বা গ্রানাদার পথে পথে। দেশের অর্থনীতিতে এদের অংশ বেশ বড়। 
সানৃদিনিস্তারা, মিশ্র অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের যে নীতি তারা 
[নিয়েছেন তার খাতিরে, এই শ্রেণীর ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছেন না। ফলে 
একট৷ টানাপোড়েন চলেছে। দেশের শ্রামক শ্রেণী, সাধারণ মধ্যাবত্ত শ্রেণার 
জীবনে এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েন কিছু অর্থনোতিক বিপাত্তই ডেকে 
আনছে। তার চাপে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা বিভ্রান্ত । তারা সাবিক 
বিপ্লব চান বলেই এই ক্ষোভ । আমার নিকারাগুয়ান বন্ধুদের মুন্তত আপোস- 
হীন কথাবার্তাতেও পাচ্ছ সেই ক্ষোভের ছায়া । তারা খোলাখুলি জানিয়ে 
দিচ্ছেন যে কয়েকটা ব্যাপারে তার! ক্ষুব্ধ, বিরস্ত । বিপ্লব সত্বেও তাদের 
সমাজে বুর্জোয়াতন্ত্র ও বুর্জোয়। মূল্যবোধের যেসব চিহ বিরন্তিকর বিয়োগফলের 
মতো পড়ে রয়েছে, সান্দিনিন্তা সরকার সেগুলো নিকেশ করার উদ্যোগটা 
তাড়াতাঁড় নিলে তারা খুশী হবেন। 

সঃ সং সং 

রন দাওয়৷ সেরে, গায়ের ভেতর দিয়ে মাসায়া'র দিকে যাতা। মাসায়। 
একঢা গঞ্জ। এরই “মোনিমৃবে।' নামে এক ইওয়ান মহল্লায় সোমোসার বিরুদ্ধে 
[বরাট বিদ্রোহ হয়েছিল । মোনিমূবোর বীর জনগণ হাতের কাছে যে হাতিয়ার 
পেয়োছিলে। ত। দিয়েই সমানে লড়াই করে গয়েছিলেন ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে । 
শেষে তাদের সামলাতে না পেরে সোমোস৷ জংগী বিমান থেকে মোনিমূবোর 
ওপর এলোপাথাঁড় বোম। ফেল। আর গনীল চালানোর হুকুম দেন। 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৩৫ 


এতিহ।সক মোনমবে। এতিহাসিক মাসায়া। এই মাসায়ারই এক 
অখ্যাত গ্রামে জম্মেহলেন “আউগযস্ত সেসার সানাদিনে । যে বাড়িতে তার 
ছেলেবেল। কেটেছিল সেই বাঁড়টায় তৈরী হয়েছে একটি ছোটখাটো সংগ্রহশাল।। 
জেনারেল সানৃদিনোর ব্যবহার করা অনেক কিছু রয়েছে এখানে । বিশেষ 
করে তার বন্দুকগুলো। এগুলোরই গর্জন একদিন [নকারাগুয়ার শাসক- 
শ্রেণী ও মাঁকন সেনোবাহনীকে জানয়ে দিয়েছিল নিকারাগুয়ার মানুষ মুস্ত 
সায়, এবং মুস্তর আঁধকার তারা৷ কেড়ে নেবে। 


এই সংগ্রহশলার লাগোয়া দোকান থেকে তিনটি ব্যাজ [কনে আমায় 
উপহার 1দলো কালা । একটিতে  সানৃদিনোর ছাঁব। পাশে ছোট হরফে 
লেখা ৪ “*সানাদনো  ভিভে' -সানৃদিনো অমর ! আর-একটায় লেখা £ 
নকারাগুয়ার ওপর ইয়াধাক আগ্রাসন থামাও ।' _তৃতীয়টিতে পাশাপাশি দুটি 
'নশান। একটি এফ, এস, এল, এন.এর । অপরটি নিকারাগ,য়ার জাতীয় 
শতাকা।। 
একট। ব্যাজ আম নিজেই পরে িনলাম। লুইসা এঁগয়ে এসে অপর দু'টি 
বণজ লাগিয়ে দিলো আমার বুকে । দোকানের কাউন্টারে বসা কমপানিয়ের৷ 
এই ব্যাজ লাগানোর সময়ে উঠে দীাঁড়য়েছেন। সানাদনোর শৈশবের গন্ধমাথ। 
এই হাঁওয়ান-পয়ের আঁদ্যকালের বাঁড়টায় যেন হঠাৎ করে শুরু হয়েছে এক 
ভাবগন্তীর, অন্তরংগ অনুষ্ঠান। বাইরে আকাশ মেঘে ঢাকা। থরে আলো বলতে 
রয়েছে ধূসর, আবছায়া। চার কম্‌পানিয়ের৷ আমায় ঘিরে দাড়িয়ে। দরজার 
কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমপানিয়েরো হাইমে। লুইসা, কালা, মাগালি, 
দোকানের কমপাঁনয়ের (যান 'নজের থেকেই দাঁড়য়ে উঠেছেন) আর 
হাইমের মুখগুলে। আমি দেখে নিলাম একবার । দকলের মুখেই কেমন যেন 
1স্মত হাসি-_-তাতে মিশে আছে গর ভালোবাসা আর সংহতি । কয়েক মুহূর্ত 
স্থানুর মতে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যা আশংকা করাছিলম, 1ঠক সেটাই 
হলে।। আঁম “কেঁদে ফেললাম। তারপর একে একে 'দসকলকে আঁলংগন ও 
“চুম্বন। ততোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি_সচরাচর যা কার না তা 
করে বসলাম । * মুঠো পাকানে। ডান হাত তুলে শ্লোগান দিলাম ঃ * “সানৃদিনো 
1ভভে !' ভিভা লা রেভোলুসিয়োন !”__বার বার মহড়া দেওয়। নাটকের এক 
চরম দৃশ্যের মতো৷ আশপাশের পাচটি হাত মুঠো পাকিয়ে উঠে গেল, _পাচটি 
কণ্ঠ ধ্বান তুললে! £' পসরেমপ্রে ভিভে1”_চিরজীবী হোন সানৃদিনো, 
1চরজীবী হোক বিপ্লব ! 
"কু ?কছু “ঘটনার পর * ঘটনাস্থলে আর “থাকা চলে না, হাটা লাগাতে ' 
হয়। আম তাই প। বাড়াতেই দোকানের কমৃপানিয়ের ডাক 'দিলেন-__ 
“কমৃপানিয়েরো, অতিথিদের এই খাতাটায় একটু নাম লিখে যাও।» 


নামধাম গলখাঁছ যখন, কালণ তখন পাশ থেকে চাপাগলায় বলে উঠলো £ 


৩৬ মুস্ত নিকারাগুয়। 


«আমাদের এই খাতায় এটাই বোধহয় প্রথম কোনে ভারতীয় কম-পানিয়েরোর 
সই 1৮ 


মং সঃ 

মাসায়ার পথে পথে যাঁদের দেখাছি তাদের গায়ের রঙে, মুখের ছাঁদে 
“ইয়ান” বৈশিষ্ট খুবই স্পষ্ট। কেউ কেউ চলেছেন ঘোড়ায় চে্প। পাথুরে 
রাস্তায় ঘোড়া ছুঁটিয়ে চলেছে এক কিশোর হাওয়ান অশ্বারোহী । জামাকাপড় 
দেখলেই চেনা যায় গায়ের ছেলে বলে। তার দৃষ্টিতে লাগাম ধরার ভংগীতে 
আশ্চর্য বাঁলষ্ঠতা। 

ছোট ছোট বাঁড়। সাদামাটা। দেখেই বোঝ! যায় বহুকালের পুরোনো । 
নোনা ধর।। ইটগুলো পড়েছে বোরয়ে। বাঁড়র চাল বোঁশরভাগই [টনের ! 
শোষিত তৃতীয় বিশ্বের গ্রামগঞ্জের সনাতন ছাবি মাসায়া, মোনিমূবে | 
অর্থাভাবের ছাপ সবন্ধ। কিস্তু আঁতিপাতি করে খু'জেও আবর্জনা বা নো'র। 
কিছু দেখাঁছনা। চারিদিক যথাসন্তব পারষ্কার পরিচ্ছন্ন । গাঁয়ের লোকজনের 
মুখে একটা শান্ত ভাব। এঁদকে ওঁদকে বাচ্চারা খেলে বেড়াচ্ছে । অনেকেরই 
পরণে শুধু একটা প্যাণ্ট। কিন্তু কারুরই চেহারা রুগ্ন বা অপুষ্টিভোগা নয়। 
গাড়ির জানল। দিয়ে হাত নাড়তেই সকলে হৈ হৈ করে হাত নাড়ছে, 
হাসছে। 

1নকারাগুয়ায় আজ কোনো শিশুই অভু্ত নেই। 

গ্রাম থেকে বড় রাস্তায় পড়ার মুখেই দেখি একটা বড় মতন গাছের 
ছায়ায় সার সার কাঠের বো প্ত ক্লাশ চলছে। একট ব্যাকবে্ড রয়েছে! 
পড়ুয়ার সকলেই বয়দ্ক-বয়স্ক৷। কয়েকজন তো রী[তিমতে৷ প্রৌঢ। 

সঃ সং সং 

মাসায়া থেকে গ্রানাদার পথে। মানাগুয়া শহরট। অনেক, অনেক পেছনে : 
পথের দু'ধারে ক্ষেতখামার । সবৃজ আর সবুজ। 

লেক নিকারাগুয়ার কোলঘে*ষে €ই প্রা্গন, এঁতিহাসিক শহর গ্রানাদ।। 
স্প্যানিশ “কন্ৃকিস্তাদোরেস' বা বিজেতারা এসে এই শহরেই প্রথম আড্ডা 
গ্রেড়োছিলেন। এটাই ছিল তাদের রাজধানী । চমৎকার স্প্যানিশ হ্থাপতোর 
নিদর্শন চারাদকে | সরু সরু রাস্তা দেখেই মালুম হয় এশহরের বয়েস অনেক । 
বেজায় পুরোনো আমলের বাঁড়। ইতিহাস জাঁড়য়ে রয়েছে গ্রানাদায় পুরোনে; 
পাট্রুলাপর সোঁদা গন্ধ নিয়ে । 

নিকারাগুয়ার রাজনীতিতে, ইতিহাসে গ্রানাদা ও লেয়ন এই দুটি শহরের 
ভূমিক। খুব বড়। আঁভজাত লোকেরা এই দুই শহরেই থাকতো । উনিশ 
শতকে নিকারাগুয়া এক স্বাধীন (2) রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ানোর পর গ্রানাদা ও 
লেমন শহর থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন 'নিকারাগুয়ার প্রথম নেতারা। বেরিয়ে 
এসোঁছিলেন এঁ দুই শহরের অভিজাত শ্রেণী থেকে ৷ তারাই ছিলেন ভূম্বামী।, 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৩৭ 


খবশাল বণাল ক্ষেতখামার, কাঁফ ও ফলের প্লানটেশনের মালিক । কালক্রমে 
গ্রানাদ। ও লেয়ন থেকেই অভ্যুদয় হয় নিকারাগুয়ার পুণজপাত শ্রেণীর । 

গ্রানাদা শহরট। স্বাভাবকভাবেই ছিল রক্ষণশীলতার ঘাঁটি। তার 
পুবোনো পুবোনে প্রাসাদোপম দালনকোঠায় আজও লেগে আছে সাবেক 
রক্ষণশীলতার 'ববর্ণ ছায়া। মধ্যযুগীয় স্পাঁনশ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী 
[বশাল বাঁড়গুলোর গান্তীর্য, জলুসহীন ছাভূলাপড়।৷ বিগত-আভজাত্যের 
পরাজ্ত কাহিনী আর তারই পাশে হয়্্যের গায়ে গায়ে লাল হরফে লেখা 
বিপ্লবীদের শ্লোগান, রাইফেলের ছবি, ইগিয়ান কৃষকরমণা আর শ্রামকের 
হাঁবওল। ণমউরাল'__সাড়ে চারশে। বছরের পুরোনো এই শহরের, এই দেশের 
হ(তিহাসটাকে দ্রষ্টার গোচরে আসে সহজেই। ফুটয়ে তোলে আকারে প্রকারে 
কথায় রঙে রেখায় গন্ধে গ্রানাদা ও নিকরাগুয়৷ দেশটার ক্রান্তর ইতিহাস। 
সেই ক্রান্তর রঙ লালচে আভ। ছড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমের আকাশে । তারই 
1কছুটা ঝরে পড়ছে সমুদ্রের মতো হুদ লেক 'নকারাগুয়ায়, 1কছুটা নেমে 
এসেছে বাঁড়র ছাদে, পথে, কেওয়ালের শ্লোগানে, বিপ্লবের ছবিতে, মানুষের 
মুখেচোখে। 

পাথুরে রাস্তায় আমার পাশে হাটতে হাটতে, সূর্ধান্তের আলোয় গ্রানাদার 
দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা, লেখা অরুণেদয়ের ছবি আর বাণী পড়াতে পড়াতে 
কালণ আমায় প্রায় নিভৃতে গান শোনানোর মতে করে বলে চললে৷ 
গ্রানাদার, রা ইতিহাস, এ- রর বিবাদের লড়াই-এর কাহিনী। 

১ 

মানাগুয়ায় নি লাগবে টি দুয়েক কি তারে বেশী। মিতভা্ষী 
কম-পানয়েরে। হাইমে নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনের আসনে কাল, 
মগাঁলে ও লুইসা গুণমুণ করে সাংসারিক কথা বলে চলেছে। 

জ্বানলার বাইরে ঘন অন্ধকার। এমন সময়ে হাইমে গাড়ির রোডয়োটা 
চালিয়ে দিতেই সানৃদিনিস্তা বেতারে উপচে পড়লো-হাঁব তো হ"পাঁট: 
সীগারের দরাজ গলা । পাঁট তার অনবদ্য গিটারের ঝক্কার তুলে গাইছেন 
[কিউবান মুস্তযোদ্ধ। হোসে মাতির গান 'গুয়ানুআনাের' । তামাম লাতিন 
আমৌরকার বিপ্লবী আত্মার গান"গুয়ানতানামের।'। 

পেছনের আননে কথা থেমে খিয়েছে । কালণ, মাগাঁল ও লুইসার মধ্যে 
কেউ একজন (বোধহয় লুইসা) পীট সীগারের সংগে গল। মাঁলয়ে গাইছে 
গ্ুণগুণ করে__ | 

“ইয়ে। সোই উন্‌ অমরে সিন্সেরো” -_... রতালগাছের দেশ থেকে আসা, ' 
আমি এক 'সত্যভাষী লোক.. 


বারোই মে 


পল পপ শশী? পপ সপ শী আপ ৯ শী আপা পা পপ আপ পা পপ পপর 2 শা 





দুপুর দুটো নাগাদ মাগাঁলি ও কালণর সংগে লেয়ন যাতা। চালক বন্ধু 
হাইমে। “মানাগুয়।৷ থেকে ঘণ্ট। দেড়েকের বেশী লেগে যায় লেয়ন পৌছোতে। 
বেশ দূরে । 
গ্রানাদা যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে যে দৃশ্য দেখোছিল।ম, লেয়ন যাবার 
পথটা অন্য হলেও দৃশ্য সেই একই । প্রায় একটানা ক্ষেতখামার। যান্ত্রিক 
উপায়ে সেচ হচ্ছে । কোথাও বা ফোয়ারার মতে। কিছু স্বয়ধার্ুয় যন্ত্রের সাহাষে! 
ফসলের গায়েজল বা এধরণের কোনে তুল পদার্থ স্প্রে করা হচ্ছে। 
সড়কের পাশে পাশে, কিছুদূর অন্তর বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপন । বেশীরভাগ 
[বজ্ঞাপনই নানান রাজনৈতিক দলের । কোনোটা “ রক্ষণশীল, কোনোটা 
“ খৃশ্চান ডেমোক্র]াটিক, কোনোটা আবার কমিউনিস্ট পাটির বিজ্ঞাপন । প্রাতিটি 
বিজ্ঞাপনেই এক একটি রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও আদ্র বেচর ০ষ্টা! 
এবং বিজ্ঞাপনগুলো স্থায়ী । আকারে বিরাট। 
নিকারাগুয়ায় যে “এক প্রাঁটির একনায়কভুনর” বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে 
দুই পাটির দু'নয়বতন্ত 5য়, বহু পাটির উপ*স্থতি, তারা৷ সকলেই যে সমানভাবে 
ও খোলাখুুল গুচার চালাতে পারে এবং সানুদনস্তাদের তরফে বিরেধা 
দলগুলোর কণ্ঠরেধ করার কেনো চেফাই যে নেই তা এই বিজ্ঞাপনগুলে! 
দেখলে স্পষ্ট বোবা যায়। | 
মার্কন সরকার ও তাদের গুচারণা সস্থা এর ঠিক উত্টো ছবিটাকেই 
সত্যি বলে চালানোর চেষ্টায় ভীষণ ব্স্ত। এবং তাঁদের বহ্‌ দাঁব, বহু 
টীন্তির মতো এটাও সম্পূর্ণ মিথ্। 
পূসোশালিস্ট পাটির বিজ্ঞাপনে লেখ £ আমরাই দেখাতে পারি “সাম্যের 
সাঠিক পথ। 
এক ঘুশ্চান দলের শ্লোগানঃ “রলাহয়োন ই রেভোলুসিয়ন- ন' আই 
কনৃত্পীদকীসিয়োন”' ধর্ম ও বিপ্লবের মধ্যে কোনো দন্দব নেই ।? 
“আর একটি রাজনোৌতক দলের বিজ্ঞাপনে লেখা ঃ “রেভোলু[সিয়োন সি, 
কমুনিস্মো ন' “__পবপ্পব_হ্যা,ক মিউনিজম-_না।,3 
“লেয়ন ঠিক "গ্রানাদ'রই মতন এক প্রাচীন শহর। এবং গ্রানাদার ইতিহাস 
বলতে গিয়ে লেয়নের ইতিহাসও বলে 'দিয়েছি। গ্রানাদার সংগে লেয়নের 
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পার্থক্য কেবল একটি জায়গায়। সোমোসার বিরুদ্ধে গণঅভ্যুথানের সময়ে 
লেমন ছিল বেপ্লাবক ক্রিয়াকলাপের একটা বিরাট ঘাঁটি। নিকারাগুয়ার 
লোকে বলে, 'লেয়ন ছিল বিপ্লবের রাজধানী । লেয়নের দেওয়ালে দেওয়ালে 
তার সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা রয়েছেঃ বৈপ্লাবক শ্লোগান, বাণী আর হাতে আঁক। 
ছবির ছয়লাপ। 

পথে ঘুরতে ঘুরতে--এ-গাঁল ও-গাঁল দিয়ে ! গ্রানাদা ও লেয়নে 'গাঁলই 
বেশী) এসে পড়লাম লেয়নের মেডিকেল কলেজে । কলেজে তখন ক্লাস 
হচ্ছেনা, তবে বাইরের দরজাটা খোলা । কালণ ও মাগাঁলর সংগে ঢ্‌কে 
পড়া গেল ভেতরে । কোনো শিল্পী যেন তৈরী করেছেন বাড়ি), এতো 
সুন্দর। কমসে কম দেড়শে। দূশো বছরের পুরোনে।। মুন্ত নিকারাগুয়ার 
ছাণ্রছান্রীর যে কী পাঁরমাণে রাজনীতি সচেতন ও রাজনীতির সংগে যুস্ত তা 
স্পষ্ট বোঝা যায় বিশেষ বিশেষ জায়গায় লেখ। শ্লোগান আর টাঙানো 
ইস্তেহারগুলে। দেখলে । তবে লক্ষ্য করাঁছ যে এই সুন্দর বাঁড়টার দেওয়াল- 
গুলোয় বা নক্সাকাটা সুদৃশ্য থামগুলোয় যন্ত্র শ্লোগান লেখা নেই। দৃ'একট! 
জায়গায় দেওয়ালে শ্লোগান লেখা । তবে পড়লেই বোঝা যায় যে এই 
শ্লোগানগুলো লেখ হয়েছিল বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করার আগে। সে 
সময়কার ছাত্র ও শিক্ষকদের সংগ্রামী উত্তি ও স্বপ্রময় কথাগুলো মুন্ত 
নিকারাগুয়৷ মুছে ফেলোনি। বিপ্লবীর মূল/বান ডায়ারর মতো এইসব 
দেওয়ালালপি রক্ষা কর হয়েছে। এই একই ব্যাপার লক্ষা করোছি 
নিকারাগুয়ার অন্য কয়েকট। বিদ্যাপীঠে গিয়ে । 

লেয়নের মোডকেল কলেজে দেখাঁছ বিশেষ জায়গায় আলাদ। বড় (বোর্ড 
টাঙানে। । এবং, তারই গায়ে শ্লোগান লেখা, রাজনৈতিক কার্টুন আঁক বা 
খবরের কাগজের ক্লিপিং সাঁটা। 

অনেকগুলো সংগ্রামী উত্তিই মাকিন সরকারের সাম্প্রতিক কীর্তি অর্থনৈতিক 
অবরোধের 'বিরুদ্ধে--অর্থাৎ গত এক সপ্তাহের মধ্য লেখ হয়েছে। 

একজায়গায় এক ছান্রীশক্ষক সভার আগাম বিজ্ঞাপ্তি। ছান্ত ইউনিয়নই 
দয়েছেন। তাতে--পড়ে নিলাম, কম-পানিয়েরো শিক্ষক অমৃক ভাষণ 
দেবেন। মুন্তনকারাগুয়ায় শিক্ষকর! ও ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের “কমপানিয়েরে।”। 

মোঁডকেল কলেজে ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হয়ে গেল এই বাঁড়টার একজন 
তত্বাবধায়কের সংগে । প্রোটে ভদ্রলোক । কোনদিন দেশের বাইরে যাননি। 
খবর কাগজ ও বইপন্রই হলো বিশ্ব সম্পর্কে তার জ্ঞানের উংস। লেয়নের 
এই আপাত সাদাসিধে “কেয়ার টেকার' আমায় তাক্‌ লাগিয়ে দিলেন" ভারত 
সম্পর্কে আত ' প্রাস্ধাগ্রক সব প্রশ্ন করে। আমার আগে আর কোনো 
ভারতীয়কে ঘ্চক্ষে দেখেননি তিনি । কাজেই হাতের কাছে এক জলজ্যান্ত 
“কম-পাঁনয়েরো ইন্দুকে' পেয়ে তাঁর কৌতুহল ও প্রশ্ন আর থামতেই চায়ন।। 
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“ইন্দির গান্ধী সম্পর্কে ভদ্রুলাক রীতিমতো খবর রাখে, মায় রাজীব গাঙ্থা 
সম্পর্কেও । 
ভারতের "কৃষক শ্রামক ও নিশ্নমধ)বিভ্ত শ্রেণীর অবস্থ। সম্পর্কে শুধু ইনিই 
নন, নিকারাগুয়ার অনেকেই বেশ' আগ্রহী । তবে সাঠক খবরাখবর খুব কমই 
পৌছোয়, খুশটনা1ট বাপারগুলে। তে। নয়ই । 
লেয়ন মেডিকেল কলেজের এই প্রো কমৃপানিয়েরোর কাছ থেকে 
বিদায় নিরে বেরোনোর সময়ে মনে হলো! পশ্চিমী দুনিয়ায় সব 'ালয়ে 
প্রায় বছর দশেক কাটিয়েছি,-একাধিক দেশে। কতো জায়গায় কতে।৷ 
লেকের সংগেই তেো আলাপ হয়েছে, কথাবাতা হয়েছে। এবং সেইসব 
দেশে বশ্থের খবর জেনে নেবার কতে। হরেকরকমের সুযোগই ন৷ রয়েছে 
আপাতদীষ্ঠতে। অথচ দূর লাতিন আমোরকার এই গাঁরব দেশ নিকারাগুয়ায় 
এসে সাধাবণ লোকের মনে আমার দেশ সম্পর্কে যে কৌতুহল ও আগ্রহ 
দেখাছ, জাবন্ত সংহতি ও সম্প্রীতির যে ভাব দেখাছি তার কতোটুকু দেখতে 
পেয়েছি পাশ্চমী দেশগুলোর _সাধারণ লোক তো দূরের কথা--তথাকাঁথত 
সাধারণ লোকদের মনে? 
লাতিন আমেরিকার আধুনিক পাহত্য (সমকালীন নয়) প্রসংগে যাঁদের 
নাম মনে আসে প্রথমেই, রুবেন দরয়ো তাদের অন।তম। িদক্ধজনের। 
বলেন, বুবেন দারিয়োর কবিতার মধ্য 'দিয়েই নাক লাতিন আমোঁরকার 
কবিতায় আধুনকতার উন্মেষ হয়েছিল । 
পুবেন দারিয়ে ছিলেন নিকারাণুয়ার কবি। এই লেয়ন শহরেই তার 
জন্ম। এখানেই এক প্রাচীন গীর্জায় তর ' সমাধি। সেই গীঞ্জায় গেলাম 
“বুবেন দারিয়োর কবর দেখতে। 
বাইরে বেরোতেই চোখে গড়লে। বড় রাস্ত। দিয়ে মহিলাদের মিছিল 
চলেছে । সামনে সানৃদনিস্ত৷ ফ্রন্টের নিশান। 'মাছলটা মাকিনী আগ্রাসন 
ও অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে । শুনতে গেলাম স্পেনের গৃহযুদ্ধের সেই 
[বখ্যাত শ্লোগান £ ““ন" পাসারান-।--গর। যেতে পারবে না? । 
লেয়ন, গ্রানাদা, মানাণুয়া, মাসায়।- সব, এবং গ্রামে গ্রামে কভে জায়গায় 
শুনছি এই ধ্বাঁন, দেওয়ালে পড়াছ একই শ্লোগান ৪' “ন” পাসারান্”। 
সং সু সং 
বাঁড় ফিরতেই দেখা হয়ে গেল এক মাকি“নী চলাঁচ্চগ্রকারের সংগে। 
মধ্য আমেরিকার ওপর একট। ছাব (তথ্য চিন্ন) তুলবেন বলে খান দুই 
ক্যামের, প্রচুর ফিল্ম আর এক সহকারীকে নিয়ে বোরয়ে পড়েছেন দেশ 
ছেড়ে। বৌরয়েছেন একট। গাঁড় নিয়ে। নানা দেশ ঘুরে 'নকারাগুয়ায় 
পৌছেছেন তান গতকাল । মানাগুয়ার ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে স্টোসির সংগে 
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আলাপ। স্টোস তাকে সংগে নিয়ে এসেছে আমাদের সংগে পরিচয় 
কারয়ে দিতে। 


নিকারাগুয়ার সানাদনিস্ত। বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য মাঁক্ন সরকার 

মধ্য আগোরকার যেসব দক্ষিণপন্থী দেশকে ঢালাও সামারক ও অর্থনৈতিক 
সাহায্য জাগিয়ে চলেছেন, এই মাঁকিনী চলচ্চিত্রকার কয়েকর্দিন ধরে সেইসব 
দেশের মধ্য দিয়ে গাঁড় চালিয়ে এসেছেন। এ দেশগুলোর অবস্থা যে কা 
শোচনীয়, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে 1বদেশীদের 'নরাপত্তা যে সেখানে 
কী পারমাণ ভঙ্গুর, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যে কতোট। বিপজ্জনক তার 
“গ্রাফিক বিবরণ দিলেন এই ভদ্রলোক । বললেন, “মশাই, চারাঁদকে শুধু 
সৈন্য আর সৈন্য । তারা যখন তখন একেতাকে পাকড়াচ্ছে। মারধোর 
করছে। এল সালভাদোর, ” গুয়াতেমালা,” অন্দুরাম সব সৈনারা আমাদের 
"হেনস্তা করেছে। “শুন করে ফেলবে বলে ভয় দোথয়েছে- এবং সকলের 
হাতেই "অটোমেটিক রাইফেল আর 'সাবমেশিন গান। ভয় দেখিয়ে টাকা 
আদায় করেছে সমানে । অথচ আমাদের হাতে ভিসা, দেশের ভেতর দিয়ে 
“গাড়ি চালিয়ে যাবার” অনুমাতপত্র সবই" রয়েছে। মশাই, প্রাণ হাতে করে, 
ঠকৃঠক্‌ করে কগতে কাপতে আমাদের বন্ধু দেশগুলোর ভেতর দিয়ে কোন- 
রকমে এসে পৌছোছ এই “'নিকারাগুয়ায়। _মাকিন প্রচার মাধামে, 
কাগজপন্রে, খোদ রান্ট্রপাতির সুখে এই দেশটা সম্পর্কে কত ভয়াবহ কথাই 
না শুনেছি। অন্দুরাসে এসে এবং সেখানকার হালচাল দেখে ভাবাছিল।ম, 
” “বন্ধদেশেই” যাঁদ আমাদের এই দশা হয় তো “কমিউনিস্ট সন্্রাসবাদীদের”' 
(দশ নিকারাগুয়ায় আর দেখতে হবে না। এরা তো মাকিন সরকারের শতু।' 
কন্তু বিশ্বাস করুন, হাফ ছেড়ে বেচেছি নকারাগুয়ায় পৌছে। কেউ 
আমাদের “হেনন্ত। করছে না," ভয় দেখাচ্ছে না। সীমান্ত পেরোনোর পর 
থেকে একবারও কোনে। 'পলটনের মুখোমুখি হতে হয়ান। একবারও 
কোথাও কোনো কৈফিয়ং দতে হয়ান। ?দাঁব্য ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, যেন 
আমর। “এ-দেশেরহ লোক । আর, চারাদকে লোকে কি নিশ্চিন্তে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে দেখেছেন? খেয়াল করেছেন, নিকারাগুয়ার মানুষ কতোটা বন্ধৃ- 
ভাবাপন্ন, হাসিখুশী ?” 


একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক হাপিয়ে গিয়ে দম নিচ্ছেন, 
সেই সুযোগে মযালকম বললো ঃ 


“কাদের বলছেন £ “স্টোস আর আঁমও তে মাঁকনী। এই মকেল 
ন। হয় “ভারতীয়, তৃতীয় বিশ্বের লোক, “গায়ের রং এদেশীয়দের মতোই 
“শযামল। দেখে বোঝার উপায় নেই এ বিদেশী । কিন্তু স্টৌসকে আর আমাকে 
দেখেই তে লোকে বুঝে যায় আমর। মাকিনী। কই, কোনদিন তে৷ কেউ,_ 
গালাগাল করা তে৷ দূরের .কথা,_ ব্যাক চোথেও তাকায় না৷ আমাদের দিকে, 
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বা টিটকার দেয়না “ইয়াধীক* বলে। চার মাস হয়ে গেল আছি এ-দেশে। 
রোজ বাসে চেপে আপ্পিস যাই, বাঁড় 'ফার। রাতাঁবরেতে ঘুরে £বড়াই 
যেখানে সেখানে । ““মাকিনী” বা? পাণ্রিংগো” বলে কেউ আমায় কোনো 
খারাপ কথা বললে বা টিটাকার দিলে! এরকম একবারও হয়ান। মনে 
হয় আমি যেন নিকারাগুয়াই লোক । তাজ্জব হতে হয় মঞ্জাই !__ অথচ 
দেখুন, আমারই দশের সরকার এই ছোট্র দেশটাকে কি হেনস্তাই না করছে। 
আমারই দেশের বুলেটে, কামানের গোলায় এদের ছেলেমেয়েরা মরে যাচ্ছে 
রোজ। এখন তে আমাদের “মহান দেশ চেষ্ট। করছে এ দেশের জনগণকে 
“না খাইয়ে মারতে । এর তে। সবই জানেন। রাস্তায় রাস্তায় মাঁকন সরকার 
বিরোধী শ্লোগান লেখা । মিছিলের পর মিছিল চলেছে ইয়াংীক আগ্রাসনের 
বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে। কিন্তু মাঁকিন যুন্তরাস্ট্রের সাধারণ মানুষদের 
এরা তাই বলে শন্ুু মনে করেন না, বরং বন্ধুর মতোই দেখেন । এতোটা 
সাবালক, পাঁরণত নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষজন ।” 
স্টোৌস এতোক্ষণ চুপচাপ শুনাছল সব। এবার তার মুখ খোলার পালা 
"আসলে, বিরোধীদের সম্পর্কে এদের মনোভাবটাই একেবারে আল।দা, 
অসাধারণ। কে নিকারাগুয়ার আসল শত্রু, কে তা নয়--এই হিসেবট। এদের 
খুবই পরিষ্কার। তার ওপর“ বিরোধীদের সম্পকে এদের সাহযুতা অসীম । 
আমি তে। িলম্‌ পাড়ার লোক । একটা ঘটন৷ বাঁল। পশম জার্মানীর এক 
ডাকসাইটে পরিচালক- বোধহয় ভিম- ভেনৃডার্স্‌, নাক হেয়র্ৎসোগ (নামট। 
গুঁলয়ে গিয়েছে )- সান্াদনিস্তাদের বিরুদ্ধে একটা তথ্যাচন্র তুলোছিলেন। 
“ ভাবতে পারে৷ তোমর৷ 2-সংস্কৃতি মন্ত্রী এনেস্ডে। কার্দেনাল তাকে “নেমন্তন্ন করে 
“আনেন মানাগুয়ায় । সেই ছবিট। ঘট। করে দেখানে। হয় এখানে । প্রকাশ! 
সভায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই জান্মনান পরিচালক মন খুলে সমালোচন। 
করেন, খানাপিন৷ করেন, দেশটা ঘুরেফিরে দেখেন এবং সসম্মানে স্বদেশে 
(ফিরে যান। 1বরোধীকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে তার কাজ দেখা, তাকে 
প্রাণভরে সমালোচনা করতে দেওয়া - -এই হলো বিপ্লবী নিকারাগুয়া ।” 
আগন্তুক মাঁকনী পারচালককে বললাম--“আপনার তথ্যচিত্র এই 
1নকারাগুয়ার ছবি থাকবে তো ?” 
ভদ্রলোক উত্তর দিলেন পালটা প্রশ্ন করেঃ “এই নিকারাগুয়ার কথা 


থাকবে তো আপনার বই-এ ?” 


তেরোই মে 


সাতাদন হয়ে গেল নিকারাগুয়ায়। 'মাঁিকনী কাব লরেন্স ফেরালংগেটি? 
মান সাতাঁদনের আভজ্ঞতা নিয়েই লিখেছেন ঠার “অসাধারণ প্রামাণিক গ্রন্থ $ 
“মুন্ত 'নিকা রাগুয়ায় সাতদিন।” 

ফেরলিংগেটি যখন এবেস্তে। কার্দেনালের আমন্ত্রণে [নক রাগুয়ায় এসেছিলেন, 
তখন এ-দেশের অবস্থা! ছিল মোটের ওপর শান্ত, অন্তত “অথনোতঙিক অবরোধ' 
নামে ভয়ানক ব্যাপারটা তখন ছিল না। সামারক আগ্রাসন অবশ্য তখনো! 
ছিল, এখনো আছে। কিন্তু গত সাতাঁদনের তথনৈতিক অবরোধ এক বাড়তি 
আগ্রাসন, লড়াই-এর এক নতুন ফ্রণ্ট, যার দরুণ নিকারাগুয়ার সংবট হয়ে 
উঠেছে আরো তীব। 

এক ছোট, বিপ্লবী দেশ,_ যার অর্থনীতি শতাব্দী শতাব্দী ব্যাপী সাবেক ও 
নয়া গপনিবেশিকত, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী ধনিক-বণক শ্রেণীর স্বৈরাচারী 
শোষণে দুর্নীতিতে এমনিতেই জীর্ণ, শতছিন্ন ও রন্তহীণ,_এই কহুবিধ ত'বর 
সংকটের মোকাবিলা ফিভাবে করতে পারে, কিভাবে তার [নিত্যনতুন 
প্রাতকিলতার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করে. এটা দেখার এ এক অসাধারণ সুযোগ । 
1কন্তু পর্যবেক্ষকের এই সুযোগের অপরাঁপধেই রয়েছে নিকারাগুয়ার লক্ষ লক্ষ 
সাধারণ খেটে-থাওয়৷ মানুষের প্রথর যন্ত্রণা, কষ্ট স্বীকার, আত্ম৬/গ, লড়াই । 
এক মুস্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র হগেবে মাথা উ'চু করে বেচে থাকার জন্য এবং 
আরন্ধ বপ্লংকে পূর্ণাঙ্গ সাফল্র পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভন্য নিকা রাগুয়ার 
জনগণের যে সংগ্রাম, তার সগে যুস্ত হয়েছে এক গ্চও প্নায়াবক চাপ। 

[নিকারাগুয়ার বেশীরভাগ বিপ্লবী নেত। নানান দেশে জনমত গড়ে * 
তোলার জন্য বিদেশ চলে গিয়েছেন গত কশদনে। যে-ক'জন এখনে। রয়ে 
গেছেন তার। স্বদেশে দারুণ বাস্ত। দেশধাসীদের সাহস দিতে, উৎসাহ দিতে, 
দেষ্টশর অর্থনৈতিক, সামারক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পারাস্থিতি ও সমস 
সম্পর্কে ওয়াীকবহাল করতে কমান্দান্তের ও অন্যান্য নেতার। ছুটে বেড়াচ্ছেন 
গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ।" দিকে দিকে প্রচার চলছে। চলছে জোরাছে। 
সাংগঠাঁনক কাজ, সঞ্তাব্য মোরন আক্রমণের ও পুরোদস্তুর প্রতিরোধ যুদ্ধের 
্রস্তুতি। 

এরই মধ্যে এতো কিছুর মধোও নিকারাগুয়ার জনজীবন চলছে স্থাভাঁবক 
গততে। লোকে শান্ত হয়ে যে যার কাজ করে চলেছে। আবার অবসর 
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বিনোদনেরও ঘাটাতি নেই কোথাও । সিনেমা থিয়েটারে, সংগীতের আসরে, 
কাঁফর দোকানে, পাঠাগার, আর্জ গ্যালারিতে আর বই-এর দোকানে যথেন্ট 
ভীড়। বাগানে বাগানে, পথে পথে হাত ধরাধার করে চলেছেন, বসে 
রয়েছেন প্রোনকপ্রেমিকারা। এদের মধ্যে অনেকেই (কি ছেলে, কি মেষে) 
ফণ্ট-ফেরত৷ ব| ফ্রণ্টযাতী সোঁনিক, মালশিয়া। 


জনজীবন এতে স্চ্ছন্দ, সহঞ্জ যে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় 
নেই এদেশের ওপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। 

পাশ চোখেই পড়েন। প্রায়। কিছু প্রযাফিক পুলিশ শুধু জায়গায় 
জীয়গ'য় যানবাহন চলচল নিয়ন্ত্রণ করছেন। শশণ্টনও বেশ কম। সামারক 
পেষ'ক পর। ছেলেমেয়েদের দেখ। যায়। তবে আহামাঁর সংখ্যায় নয়। 


স্কুল কলেজ চলেছে নিয়মিত। নীল প্যাণ্ট বা স্কার্চ আর সাদ। জাম পর। 
স্কুলের ছাণ্রছাঘ্রীর৷ ফুলে যাচ্ছে, মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে, ক্লাশের পর জটলা করছে 
দ্ধলের সামনে বা বাসস্টপেজে। স্কুলবাম চলে যাচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে। পথ চলতে মাঝেমধ্যেই দেখতে পাই সুবধেমতে জায়গায়, হয়তে। 
কোনে গাছতলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ক্লাশ চলছে। 

রাস্তার ধারে ধারে সানৃদিনিস্তাদের প্রচারবোর্ড। ভাতে দেশাত্মবোধক ও 
সাম্রাঞ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগান লেখা। বড় বড় করে লেখা শান্তর বাণী। 
উৎপাদন বাড়ানোর, আগ্রাীদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষ। করার শ্লোগান । 
জনগণের ববপ্রবকে বাচানোর ও এাঁগয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান। 'সাম্যবাদের 
পক্ষে দুঁটিকয়েক সান্দানস্ত। প্রচারবোর্ড চোখে পড়েছে । 


রাঁশয়া ব৷ চীন বা কিউবার দোহাই পাড়া: কোন প্রচংরবোর্ড কোথাওই 
দেখছনা। নট শহর ও কয়েকটি গ্রামে ঘুরে, তল্নত্ন করে খু'জেও 
কোনো রুশপন্থী বা চীনপন্থী বা িউবাপন্থী শ্লোগান দেখতে পাইনি । 
সানাদানস্ত। ফ্রণ, কাঁমউনিস্ট পাটি, মার্কসবাদী লোননবাদী দল কেউই, য৷ 
দেখা, অন্য কোনে দেশের দোহাই পেড়ে কোনে। শ্লোগান দেননা ব৷ 
লেখেননা। এমনাঁক দেওয়ালে দেওয়ালে সাধারণ মানুষের বাস্তগত লেখাতেও 
কোনে। দাদা-দেশ, মামা-দেশের নামগ্রন্ধ নেই। 

নানদানস্তাদের প্রচারবোডে মার্কিনীবরোধী উীন্ত একটাও নেই। তবে 
আগ্রাসনের উল্লেখ রয়েছে। আর পটু-অপটু হাতে লেখা অসংখ্য দেওয়াল 
চাপতে মার্কন সাম্রাজাবাদ বিরোধা কথাটথা দেখাছ। কয়েকটি জায়গায় 
আঁকাবাঁক।৷ অক্ষরে লেখা ঃ “ইয়াংধাক, ইহো। দে পুত)”, অথবা "ইয়াধৃক, 
ইহোয়েপুতা” $ অর্থাৎ, গ্রীণ কাপুর! 

সানদিনোর উন্তির উদ্ধীত প্রায়ই চোখে পড়ে। সান্দনিস্তার বেশ 
সুপারকাশ্পিতভাবেই এই উন্ধাতিগুলে। ব্যবহার করছেন। বেশীরভাগ উান্তিই 
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দেশাত্মবোধক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী । প্রচার চালানো হচ্ছে বেশ সচেতৃনভাবেই 
কিন্তু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছেনা। হিংসাত্মক কোনে উীন্ত একবারও দোঁখাঁন 
কোনে। প্রচারে । 

পণ্যের বিজ্ঞাপনে “মেয়েদের ছাঁব তেমন নেই। যেটুকু আছে তাতে যৌনতার 
আস্ফালন নেই একেবারেই। “নারীদেহের ছাঁবি দোখয়ে পণ্যের বা কোনে 
কিছুর বিজ্ঞাপন 'বপ্লবী [নিকারাগুয়ায় বেআইনি, অনুপাস্থিত। 

টোলিভিশনে প্রচার চলছে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে । প্রায়ই পর্দায় লেখা ভেসে 
ওঠে "১৯৮৫- শাস্তির বছর ; আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর বছর।» 

ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট আবর্জনামুন্ত রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রুচার 
চলেছে টোলাভশনে। এই প্রচার শুধু প্লেগানে কা টন সীমাবদ্ধ নয়! 
কী করে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে, বাঁড়র ভেতর ও বাইরে, পাড়ার সবর, 
রাস্তাঘাট পাঁরঙ্কার রাখতে হবে, কোথায় “আবর্ভনা জড়ো করতে হবে, রোজ 
ক'টার সময়ে পোৌরসংস্থার গাড়ি এসে কোন্‌ কোন্‌ জায়গা থেকে আবর্জন। সাঁরয়ে 
নিয়ে যাবে -তার “ অনুপুঙ্খ 'ববরণ ক্রমাগত ছাঁবর মাধামে দেখানে। হচ্ছে। 

এবং এইসব ছাবি ও প্রচারের বন্তব্য ও প্রাতশ্রুতি যে অক্ষরে অঙ্গরে কাজে 

পরিণণ হয়ে চলেছে তা সারাক্ষণই দেখতে পাচ্ছি। শহরগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় 
সাঁজোয়। গাঁড় বা পুলিশের গাড় যতো, ময়লাতোলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঢাক] 
দেওয়। দ্রাক সংখ্যায় তার চেয়ে ঢের বেশী । 

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সানৃদি নিস্ত/দের বেপ্লাবক প্রচার ও কাজক মও পুরোমাঘ্তায় 
ফলপ্রসূ। বিপ্লবের আগে যেখানে নিকারাগুয়ায় অসংখা লোক নানান অসুখে 
ভূগতো, প্রাতি “দ্শাঁট শিশুর মধ্যে একি শিশু পোলিয়োয় “আক্রান্ত হতো, 
আজ, বিপ্লবী 'নিকারাগুয়ায় সেখানে রুগ্ন লোকদের চিকিৎসা হচ্ছে অতি দ্ুত 
(এবং বিন। পয়্‌সায়), কোনে শিশুই আর পোলিয়োর কবলে পড়েনা, শিশু 
মৃত্যুর হার প্রায় শৃণ্য। সাধারণভাবে নিকারাগুয়ার জনগণকে বাস্থাবান স্বাঙ্থাবতীই 
দেখাছ। সকলের মধো]ই একট৷ বেশ তাজা, বলিষ্ঠ ভাব। ৃ 

টোলভিশনে বা রাস্তার প্রচারঝো্ডে নেতাদের ছাবি প্রায় দেখাই যায়না। 
নেতাদের উীন্তি কথায় কথায় উদ্ধত করার রেওয়াজও বোধহয় নেই তেমন। 
[তিনটি শহর ঘুরে এখন পর্যন্ত কেবল একি হোডিং দেখেছি যাতে কমান্দাস্তে 
তোমাস্‌ বোহের বাণী লেখা । সানাদানন্তা ফণ্টের একমান্ “জীবিত প্রাতিষ্ঠাতা, 
বিখ্যাত গোঁরলাযোদ্ধ'*” কমাওার, “মার্কসবাদী ভাবুক, লেখক, তাত্বিক ও শধূনা 
স্রাষ্টরমন্ত্রী তোমাস্‌ বোহে'র সেই বাণীও আবার লেখা রয়েছে এক নির্ভন সড়কের 
ধারে,__মানাগুয়ার বাইরে। সেই বাণীও আবার কবিতার একাট ট্‌ক:রে £ 

এবপ্রবের সফলতা দেশের প্রাতিটি নদীর বুকে দুধ ও মধুর প্ল'বন এনে 
দেবে; তারই রসে এদেশের মাটি হবে সুফল ; দেশের প্রতিটি মানুষ হবে 
সুখী, শাস্তিকামী |" হলুদ বোডের ওপর সবুজ্জ হরফে লেখ প্রবীন বিপ্রবীর 
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এই স্বপ্নময় কথার গেছনে দগস্তছোঁয়৷ সবুজ ক্ষেত। ওপরে এই গ্রীক্মপ্রধান 
দেশের বিপুল গভীর নীল আকাশ । 

“এনেস্টে। কার্দোনালের 'যাট বছর প্রণ উপলক্ষে। তার ৬1৩ আঁভবাদন 
জানিয়ে লেখা বিশাল হোডিং দেখোঁছ সবস্কাত মন্ত্রণালয়ের কাছাকাছ। 


ভাতে শুধু লেখা £ “মানুষের প্রকৃত মূল! শুধু তার আগে নয়, তার কাজে।”_ 
সন্যাসী-গেরিল।-বপ্লবী-কবি এনেকস্তোর যোগ্য মূলযয়ণ। 

নকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি, 'গোরল।৷ কমান্দান্তে “দাুনয়ে্র_অর্ডেগ্। বা অন্য 
কোনে নেতার বচন অথব ছাঁব কোথাও দেখাঁছন৷ প্রচার হিসেবে। 

দেওয়ালে দেওয়ালে ছাবর ছয়লাপ। লড়াই-এর, বিপ্লবের, চাষ আবাদের, 
স্বাক্ষর অ-আভযানের, চাকৎসার ছাব। গোট। দেওয়াল জোড়া রঙীন ছাব। 
আঁধকাংশ ছাঁব পাকা হাতে আঁক।। একবার তাকালেই দাঁড়য়ে যেতে হয়, 
বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখতে হয়-_এতে সুন্দর ৷ নিকারামুয়ার শিল্পীর 
এইসব , মিউরালের ছু কিছু একেছেন। কয়েকটা একে দিয়েছেন ও 
[দচ্ছেন ইতালী থেকে আস বিপ্লবসমর্থক মিউরািস্টর।। কয়েকজন ইতালীয় 
1মউরালস্টের সংগে পরিচয় হয়েছে। সকলেই তরুণ তরুণী । বছরখানেকের 
ওপর রয়েছেন নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া সরকার তাদের খরচপন্র বহন 
করছেন। পছন্দমতো দেওয়ালে দেওয়ালে এই শিল্পীরা একে চলেছেন বিপ্লবী 
'নকারাগুয়ার ছাঁব। 


তৈরোই মে বিকেল 
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[লসানৃদ্রে। চাভেস্‌ আল-ফারো। কম্পানিয়েরো িসানৃদ্রো এক খ্যাতনামা 
কাহনীকার, প্রবন্ধলেখক, এবং বুবেন দারয়ে। জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঁরিচালক । 

জাতীয় গ্রন্থাগারে ঢুকতেই চোখে পড়লে বড় বড় দুটো ঘরে যারা পড়াশুনো 
বরছে তাদের বেশীরভাগই অস্পবয়সী ছেলেমেয়ে । বয়গ্ক পাঠক যে নেই তা 
নয়। তবে শতকরা প্চানবুই জনই নবীন। দেখে মনে হলো৷ বেশীরভাগই 
স্লুলের ছেলেমেয়ে । 

অনেকেই দলে দলে ভাগ হয়ে একটা বই থেকে নোট নচ্ছে। কোথাও 
বা আলোচন। চলছে বই-এর ওপর ঝু'কে। খোসগল্প যে নয় ত৷ মুখের ভাব 
দেখে, এবং নোট নেবার বহর থেকেই বোঝা যায়। অতোগুলো অল্পবয়সী 
ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে এক জায়গায়, অথচ কোনে হৈ হট্টগোল নেই।' 
গুগ্জন নেই। 

কম-পাণনিয়েরো িসানৃদ্রো বললেন £ পাবপ্লবের পর নিকারাগুয়ায় শিক্ষার 
ক্ষেত্রে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে । “১৯৭১৯ সালের আগে, অর্থাং বিপ্নবীরা 
ক্ষমতা দখল করার আগে এ-দেশে মোট “ল্লিশটা পাঠাগার ছিল। এখন, 
১৯৮৫ সালের এই মে মাসে পাঠাগারের সংখ্যা চারশো । তবে যা দরকার তার 
অনেক কিছুই এখনো হয়ে ওঠে নি। জাতায় গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছিল ১৮৮২ 
সালে। তারপর দু'টি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে হাজার হাজার বই ধ্বংস হয়ে যায়। 
তার ওপর সোমোসার আমলে গ্রন্থাগার" ব্যাপারটাই 'ছিল চ.ড়ান্ত অবহেলিত। 
সে-সময়ে লোকে লাইব্োর টাইব্লোরর কথা ভাবতোই না। বিপ্লবের আগে 
নকারাগুয়ার কোনে। -বিশ্বাবদযালয়ে 'লাইব্রেরি সায়েল' নামে কোনে বিভাগই 
ছিল না। ফলে শিক্ষিত গ্রন্থাগারকের গুরুতর অভাব। আজ যাঁরা 
এই কাজ করছেন তারা দিনে চাকরি করেন আর “সন্ধ্েবেল৷ "লাইব্রেরি 
সায়েল' পড়েন।” 

“বই-এর অভাব ছিল প্রকট। 'মোক্সিকো আর কিউবা যথেষ্ট বই 
দান করেছে। এখন প্রীতাঁদন গড়ে পাঁচশো পাঠক পাঠিকা আসেন এই 
জাতীয় গ্রন্থাগ্থারে।” 

“ছেলেমেয়ের এসেছে স্কুলের ছুটির পর রেফারেল বই ঘেটে 'বাঁড়র 
কাজ” করতে, পড়া তৈরী করতে। অনেকেই এসেছে । বিস্তর পথ ঠেঙিয়ে, 
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অনেকটা পথ বাসে চেপে। বিপ্লবের আগে এসব ভাবাই যেতো না। 
্রন্থাগারগুলো সেকালে মাছি তাড়াতে 1 ৮ 

স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ার উৎসাহ প্রসংগে এসে পড়লো। স্বাক্ষরতা- 
আঁভযানের কথা । 'লিসানৃদ্রো চাভেস আল'ফারো বললেন হ দক্ষমত। 
দখলের ঢের আগেই বিপ্লবীরা মোটাগুটি একটা ব্যাপজ্ষ পাঁরকল্পন। 
একে নিয়েছিলেন, বিপ্লব সফল হলে কোন কোন কাজ প্রথমেই কর 
দরকার সে-সম্বন্ধে। দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে আঁবলস্কে 
লেখাপড়া শেখানো ছিল তাদের কর্তব্য 'হাঁলকার ওপরের দিকে । ১৯৭৯ 
সালে 'বপ্রব সফল হয়। আর ১৯৮০ সালেই স্বাক্ষরত। আঁভযানের পাঁরি- 
কষ্পন। তেরী হয়ে যায়। শহবের একলক্ষ ছান্রছান্রী ছয় মাস ধরে গ্রামের 
“কৃষকদের সংগে ছিল। এ-দেশ “ কৃষিপ্রধান। অথচ শহুরে ছেলেমেয়ের 
জানতোই ন৷ গায়ের মানুষ কী অবস্থায় রয়েছে। গ্রামের নিরক্ষর জনগণকে 
" লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে তারাও শিখতে লাগলেন অনেক কিছু । এই দেশ 
সম্পকে” তাদের ধারণাই গেল পাণ্টে। 

দনের বেল! তার৷ 'কাম-প্োসনোদের' (কৃষকদের ) বাড়তে থেকে তাদের 
কাজে সাহায্য করতো । কাজ শিখতে তাদের কাছ থেকে । আর সন্ধ্যেবেলা 
তারা লেখাপড়া শেখাতো কামপেসিনোদের । ছেলেমেয়েদের সংগে সংগে! 
তাদের বাপমায়েরও এবার গ্রামমুখো৷ হলেন। 

কারণ ছেলেমেয়েদের সংগে দেখা করার জন্য গ্রামে যেতে এবং সেখানে 
[কছ্বাদন কাটিয়ে আনতে বাধ্য হলেন তারা। শহরের মানুষ এই প্রথম স্বচক্ষে 
দেখলেন গায়ের জনগণের আসল অবস্থাটা । এইভাবে শিক্ষার সংগে, শিক্ষা- 
বাবস্থার সংগে, জড়িয়ে পড়লো রাজনীতি, সমাজ- যেগুলো যে-কোনো শিক্ষার 
টি অংগ। 'কোনে। শিক্ষাব/বস্থাই মতাদর্শ 'নরপেক্ষ নয়;রাজনীতি 
মস্ত নয়। “হতে পারে না।” 

রুবেন দারিয়ে৷ জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক লিসানৃদ্রো যে লেখেন, গল্প 
প্রবন্ধ লেখেন, সেই“লেখাটাকেও তান একটা “পুরোদস্তুর রাজনোতিক “কাজ 
বলে মনে করেন। বললেন £ ““সাহিত্যও মতাদর্শ গিনরপেক্ষ নয় রাজনীতিমুক্ত 
রি “হতে পারে না।” 

মানাগুয়ার কিছু বই-এর দোকানে ঘুরছি। লেনিন, মাকস ও এংগেল্সৃ-এর 
বই প্রচুর। লাতিন আমোরকার মাকসবাদী ভাবুক, বিশেষত "থয়োলজি 
অফ লিবারেশন" সম্পকিত বই-ও রয়েছে। আছে কিছু কিউবান লেখকের 
বই। 'নিকারাগুয়ান কবিদের কট বই-ও চোখে পড়ছে । উপন্যাস ও ছোট' 
গ্র্পের সংকলন এতে। কম কেন? নিকারাগুয়া শুনেছি কবিদের দেশ । তাই 
যাঁদ হয় তো বই-এর দোকানে কাব্যগ্রন্থ এতে৷ বাড়ন্ত কেন £ প্রবন্ধের বই 
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তেমন চোখেই গড়ছে না। আলোচনাগ্রন্থও সংখ্যায় বেশী নয়। তোমাস্‌ 
বোরহের লেখা কিছু আলোচনাগ্রস্থ দেখছি। 

লেনিন, মার্কস ও এগ্েল-সূ-এর ছয়লাপ, কিন্তু মাও সে তুং অনুপাস্থিত।? 
দু'একটা দোকানে চে গেভারার ভাষণসংকলন রয়েছে। "ভিনদেশী “সাহতোর 
বই প্রায়ণনেই বলা চলে। ভিনদেশী আলোচনাগ্রচ্ের অবস্থাও তথৈবচ। 

প্রায় সবকটি দোকানেই রয়েছে শুধু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বই। একটি 
দোকানে খান দুই ই্রজী বই দেখলাম। 


তেরোই মে সন্ধ্যে 


মাঁকন যুস্তরান্ট্ে থাকাকালে বামপন্থী মাঁকনী লেখিক। মার্গারেট র্যান্ডালের 
কাছে শুনোছলাম নিকারাগুয়ার এক প্রথম সারির শিল্পী মারিয়৷ গাইয়ার কথা । 
তার আঁক 1কছু ছবির আলোক চিন্রও দেখেছিলাম মার্গারেটের সৌজন্যে । 
সেই থেকে মারয়া গাইয়ার সংগে আলাপ করার ইচ্ছে। 

মারয়৷ গাইয়া হলেন মানাগুয়ার গ্রণললতকল। কেন্দ্রের আঁকার বিভাগের 
পাঁরচালিকা ৷ 

সেখানে গিয়ে দোখ একট। ছোটমাপের ঘরে কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মীর 
সংগে কথাবার্তা বলছেন কম:পানিয়ের মারিয়া। ঘরের চারদকে নানান 
হাতের কাজ ছড়ানো । দেওয়ালে প্রচুর ছবি। দস্তে দিস্তে ছাব রাখা আছে 
টেবলগুলোর ওপর । 

মারয়ার বয়েস বোধহয় চালিশ ছু “ই ছু'ই। কথা বলেন কিশোরীর মতো। 
“সারাক্ষণই “ছটফট করছেন, বেশ “সরবে'কলকল করে বলে চলেছেন, আর 
সেই সংগে অকৃপণ হাসি। 

প্রথমে রাশি রাশ ছবি দেখালেন আমাকে । সেই সংগে চললে শিল্পী 
পারাঁচিতি। তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, আপনার প্রশ্শের উত্তর কিন্তু 
আমি ইংরজীতেই দেবে, এই সুযোগে ইংরিজীট। একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। 

মাঁরয়। £ এখানে আমার কাজ হলে। অপেশাদার শিল্পীদের সংগাঁঠত 
কর।। সংগঠনের দায়ত্ে আছ। নিকারাগুয়ার সব ধরণের মানুষ, সে কৃষকহ 
বলুন, সরকারি কর্মচারীই বলুন, সৈন্যই বলুন আর ছেলেমেয়েই বলুন,_ছবি 
আঁকতে ভা-লাবাণে। আর, রং তুল দয়ে আঁকাই শুধু নয়। নানাভাবে 
[নজেদের পুক।শ করণে চায় তারা, নান। মাধ্যমে। এই যেমন ধরুন, জামা- 
কাপড়ে নকসা তোল। ছু'চ সুতে৷ দিয়ে, 'প্রন্ট ছাপানে।। তাছাড়া হাতের 
কাছে যা পাওয়৷ যায়, ঝড়ৃতি পড়তি জিনিষ দিয়েও সুন্দর সুন্দর কাজ 
কঁছে লোকে । আমন গরিব। তেলরং, তুলি, ক্যানভাস কেনার টাকা 
আমার্দের নেই। কিন্তু তাই বলে তে। আর মানুষের [শল্পকম থেমে থাকতে 
পারেনা। তাই এট৷ ওটা, ভাঙাচোরা টুকরে।, একট? কাগজ, একফালি রঙীন 
কাপড়, কয়েকটা দাঁড়, একটদখানি রং_ এইসব দিয়ে লোকে তৈরী করে 
মনের মতে। কোনো 'জানষ। নিকারাগুয়ার সাধারণ মানুষ হাতের কাছে 
পাওয়া বা খুজে পেতে জোগাড় কর! এটা ওট। দিয়ে স্রেফ মনের আনন্দে 
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নানান সুন্দর জানষ তৈরী করে। আমার দাঁয়ত্ব হলো সেই 'িল্পকম্ন 
সংগঠিত কর। । 

প্রশ্ন ঃ বিপ্লবের আগে নিকা রাগুয়ার শিল্প, লাঁলিতকলার অবস্থা কিরকম ছিল £ 

মারয়। £ সে-আমলে ছিলেন শুধু মুষ্টিমেয় কিছু পেশাদার 'শল্পী। 
আর্টকলেজে ঢুকতে পারতেন আত অল্পসংখ্যক “ভাগ্যবান । “জনজীবনে 
[শিল্পের কোনে ভূমিকাই ছিলনা | কিন্তু বিপ্লবের পর জনগণের মনে দেখা 
দিল প্রবল স্ফতি, আবেগ । লোকে তখন চাইলো নানান মাধ্যমে “আত্ম- 
প্রকাশ করতে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ 'ছিল, 
তা থেকে অগ্কুর বেরোনোর কোনো রাস্তা ছিলন। বিপ্লবের আগে । বিপ্লবের 
পর সেই রাস্তা তৈরী হতে লাগলো । 

প্রশ্নঃ আত্মপ্রকাশের, মনের কথাটা শিল্পমাধ্যমে জানয়ে দেবার তাগিদ 
কাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশী 2 

মারিয়।£ ছেলেমেয়েদের মধ্যেই যেন বেশী দেখা যাচ্ছে। সৃষ্টির তাঁগদ 
বড়দের মধ্যে যতোটা, ক চিকাঁচাদের মধ্যে যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশী । 

প্রশ্ন £ এই রকম গণলালত কলাকন্দ্র নিকারাগুয়ায় কটা আছে ? 

মারিয়া ৪ অনেকগুলো ।॥ শুধু মানাগুয়াতেই রয়েছে চারটি । ভাছাড়৷ সব 
শহরেই আছে,_লেয়ন, গ্রানাদা সবর । সাধারণ লোক এসব কেন্দ্রে যায়। 
কেউ ছবি আঁকে, কেউ গান গায়, বাজনা বাজায়, কেউবা নাচে) নাটকও 
আছে। তবে নাচের ব্যাপারে লোকের উৎসাহ অনেক বেশী । 

আমর। কার ক, চারাদকে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিক। পাঠিয়ে দিই। গ্রামে 
গ্রামে। “ছাব আঁকার শিক্ষক, “নাচগ্ানের শিক্ষক। চেষ্টা করি "স্থানীয় 
[শক্ষক জোগাড় করতে । তেমন ধরুন গ্রানাদায় যান আঁকা শেখান, তিনি 
গ্রানাদারই লোক। তার কাজ হলে গ্রানাদার নানা এলাকায় ঘোর!। 
কে কোথায় কী'আঁকছে, দেখা। “উৎসাহ দেওয়া । দোঁখয়ে দেওয়। কী করলে 
আরো ভালে৷। হবে। তবে আমরা আমাদের মাপকাঠিগুলো, আমাদের 
পছন্দ অপছন্দগুলো লোকের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনা । কোনো কট্রর 
ইস্কুল তৈরী করা আমাদের কাজ নয়। ধরুন, গায়ের এক চাষী ছাঁৰ আঁকছেন। 
আম তাকে স্রেফ নিজের মতে আঁকতে দেবো । মনের আনন্দে। আমাকে 
খুশী করার কোনে দায় তার নেই। তার কাজ হলো! ছবির মধ্যে দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করা, নিজের খেয়ালে ছাবি আঁকা। লোকে “নিজেদের প্রকাশ 
করুক, মনের সুখে 'ছাবি আঁকুক, গান করুক, নাঢুক। কেউ যাঁদ এসে বলে, 
এই ব্যাপারটা আমি আরে! ভালো বুঝতে চাই, 'জানতে চাই তে৷ সেই জানার 
/সুযোগ আমরা দেবো৷। “পড়াশুনো করতে বলবো । কিন্তু সে যদিতা নাচায়, 
তো তার ঘাড়ে আমরা কিছুই চাপিয়ে দেবোনা।__এই হলো আমাদের নীঁতি। 

প্রশ্ন £ শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূঁমিক৷ সম্পকে“ আপনার কী মত £ 


&২ মৃন্ত নিকারাগুয়া 


মারিয়া ঃ দেখুন শিল্পকে আমরা সমাজ ও' রাজনীতি থেকে আলাদা করে 
দোখনা । আমরা মনে করিনা যে “ঁশস্প” একটা 'বাচ্ছন্ন সংস্কাতি। না। 
দেখুন না, আম যখন ছাত্রী ছিলাম, তখন ইউয়োপের শিম্পীদের নিয়েই বাস্তু 
থাকতে হতো। এমনই ছিল আমাদের শিস্পাশিক্ষা । ইউরোপের শিল্পীদের 
কাজ, তাদের ঠিকুঁজিকুষ্ঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে, তাদের ইতিহাস চর্চা করতে করতে 
দিন কেটে গিয়েছে তখন, ছাত্রজীবনে । ানীজের দেশের শিল্পীদের 1নয়ে 
আমরা তখন ভাবতে [শাখা তাদের কথা চিত্ত কারান। বিপ্লবের মধ্য 
দিয়ে আমরা আমাদের 'প্বকীয়ত, নিজন্বতা, আপন ব্যন্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছি। 
[ফিরে এসেছি আমর। গনজেদের কাছে। বিপ্লবের আগে আমরা আমাদের 
অতীতকে অবহেলা করোছি। যেমন ধরুন, কলোদ্বাস আসার আগে এ-দেশে 
যে শিল্প ছিল, সেইসব অসাধারণ কাজ হয়েছে উপেক্ষিত, পদদীলত। 
বিপ্লবের পর আমরা সেই অতাঁত সম্পদগুলোকে বাচাতে চেষ্টা করছি। মানুষ 
যতোভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, সবই আজ আমাদের কাছে জরুরী । 
কারণ এই প্রকাশের মধোই রয়েছে আমাদের আপন বৈশিষ্ট্য, আমাদের ইতিহাস, 
সমাজ, ভাবনাঁচন্তা, বঙমান, ভাবষ্যত, রাজনীতি । তাই রাজনীতি ও সমাজ 
থেকে শিপ্প কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়। 

আজও আমর৷ লড়াই করাছি। লল্ভ়াই করতে হচ্ছে। ফ্রণ্টে আমাদের 
ছেলেমেয়ের! যুদ্ধ করছে আগ্রাীদের 'বিরুদ্ধে। আমরা, শিল্পীরা, মাঝেমাঝেই 
চলে যাই ফ্রপ্টে। তাদের আমরা বলি£ তোমর।৷ আর আমরা আলাদ! নই। 
বাচ্ছল্ব নই । আমরা এক। এসো, আমাদের সংগে ছাঁব আঁকো, গান, গাও, 
নাচো। আমাদের' সৈন্যরা, যোদ্ধারা যোগ দেয় আমাদের সংগে । আমরা ভিড়ে 
যাই তাদের দলে । এই শিল্পীদলকে বল৷ হয় শশল্পী 'ব্রগেড'। 

প্রশ্ন £ কবে তৈরী হয়েছে এটা ? 

মারয়।£ বছর তিনেক আগে। আমাদের মনে হয়েছিল £ আমাদেরই 
ছেলেমেয়েরা লড়াই করছে ফন্টে । আমরা তাহলে এখানে বসে দিন কাটাচ্ছি 
(কিসের জন£ আমাদেরও উচিত ফ্রুণ্টে যাওয়া । 


প্রশ্ন 8 শিল্পীর। ক লড়াইও করেন? 

মায়া ঃ আমরা প্রোনং নিয়েছি ও নিচ্ছি। কিভাবে বন্দুক চালাতে হয় 
স্লামরা জান। তবে আমাদের লড়াই করতে হয়না। 

প্রশ্ন £ আপনি নিশ্চয়ই ফ্রন্টে গেছেন? 

মায়া নশচয়ই। প্রথমে ভীষ4 ভয় করতো কিন্তু কদিন পরেই ভয় 
'চলে যায়। সৈন/দের সংগে কথা বললেই আর ভয় করে না। 


শখ ডি ক্ষত ভ্ * 
মারিয়া £ “ছ'মাস আগে । “ দু'সপ্তাহ ছিলাম। 


চোদ্দোই মে 


সকালে গেলাম 'সংসদভবনে। আজ জাতীয় সংসদের পূর্ণ আধবেশন। 

রাষ্ট্রপাতি কমান্দান্তে দানিয়েল অর্তেগ্া কদিন আগেই "সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও পশ্চিম ইউরোপ সফরে গিয়েছেন । কাজেই উপরাস্পতি সের-হিয়ে। রামিরেস 
এখন রাস্ট্রপাঁতির কাজ চালাচ্ছেন। আঁধবেশনে তিনি হাজির। , 

সংসদের সভাপাঁতি কমান্দান্তে কালেশস নুনিয়েস_ডাকসাইটে গেরিলা যোদ্ধা 
ও কমাওার। 

দশটায় অধিবেশন শুরু হবার কথা। সাংবাদিকদের সারিতে 'আসন নিয়েছি 
সকাল সাড়ে নটায়। আগে আগে পৌছেনোয় একেবারে সামনের সারিতেই 
আসন পেয়ে গিয়োছি। আমার ডান দিকে বসেছেন যুস্তরাস্ত্রের টেক-সাস থেকে 
আসা এক "তরুণ মার্কিনী সাংবাদিক। সংসদের পূর্ণ আধবেশন দেখতে তিনি 
চলে এসেছেন। বাঁদকে বসেছেন কিউবার হাবান৷ থেকে আসা আর এক 
তরুণ সংবাদদাতা । পেছনে বিস্তর ক্যামেরার বোঝ। নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন 
টাইম ও ধীনউজউইকের ফোটোগ্রাফাররা। ওপাশে রয়েছেন ইউরোপ ও লাতিন 
আমোরকার 'বাভন্ন দেশের সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারা। সাংবাদিকদের 
স্ট্যাণ্ডে তিল ধারণের জায়গা নেই, কারণ, মার্কন সরকার নিকারাগুয়ার ওপর 
অর্থনোতিক নিষেধাজ্ঞ। চাপানোর পর আজই সংসদের প্রথম পূর্ণ অধিবেশন। 
অর্থাং সান্দিনিন্ত। সরকারের অস্থায়ী রাস্ট্রপাত আজই প্রথম সংসদে অর্থনোতিক 
অবরোধ সম্পর্কে ভাষণ দেবেন এবং বিষয়টি 'নয়ে প্রথম সংসদীয় বিতর্ক হবে 
"সরকার বিরোধী দলগুলোর সংগে । 

১৯৮৪ সালের চৌঞ। নভেম্বর 'নিকারাগুয়ায় 1নবাচন হয়ে গিয়েছে। 
বন্তুৃতপক্ষে সেটাই নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ নিবাচন। ১৮৩৮ থেকে 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 1নকারাগুয়ার 'নাগারক' ছিলেন কেবলমান ভূস্বামীর! 
ও বিশেষ পরিমাণ পুণীজর মালিকরা । ফলে সেযুগে কেবল এদেরই ভোট 
দেবার আঁধকার ছিল, অন্যদের সে অধিকার ছিলনা । যেমন, ১৮৭৫-এর 
নিবাচনে মোট ৩৭৩,৩৮৩ জন নিকারাগুয়ানের মধ্যে মান্ধ ৫৭০ জন ভোট 
1দয়েছিলেন। 

১৯০৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যস্ত নিকারাগুয়া ছিল মাকিন মেরিন 
সেনাবাঠীহনীর দখলে । ফলে সে-সমক্মে মার্কন সরকারের এতীনধরাই 
1নকারাগুয়ার নিবাচন আইন তৈরী করে নিয়েছিলেন নিজেদের সুবিধে অনুসারে । 


&8 মুস্ত 'নিকারাণুয়া 


১৯০৯ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত নিকারাগুয়ার নির্ধাচন শুধু যে মার্কিনীপ্রাতান[ধদের 
মেজাজ-মাঁজ অনুসারে এবং তাদের প্রত্যক্ষ তথাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাই 
নয়, সে-সময়ে ভোটগোণার দায়িত্বটাও ছিল মার্কনী মোঁরন সৈন্যদের হাতে। 


তারপর তো মার্কিন মেরিনবাহিনী আনাস্তাসয়ো৷ সোমোস্এ গাসিয়াকে 
নিকারাগুয়ার ন্যাশনাল গার্ডের সবাধিনায়ক পদে 'বাঁপয়ে দেশে চলে গেল। 
আর সোমোসা অনাতাঁবলম্বে দেশের রাস্ট্রপাতির আসনটা, বাগিয়ে নিয়ে ডিক-টেটর 
হয়ে গেলেন। মার্কিন সরকারের সাহায্য সমর্থন পুষ্ট ৪৫ বছর ব্যাপী সোমোসা 
জমানায় ভোট নামে যে প্রহসন হতো তার ইতিবৃত্ত এতোই হাস্যকর যে সে-প্রসংগে 
যাওয়া মানে সময়ের অপচয় । 


নিকারাগ্ুয়ার নিবাচন ব্যবস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে পাঠকরা অন্তত 
এটুকু বুঝে নিতে পারবেন যে ১৯৭৯ সালে সোমোসাশাহীর পতনের মুহূর্ত 
পর্যস্ত নিকারাগুয়ায় আর যাইই থাক গণতান্ত্রক প্রাক্রয়া ও গণতান্রক নির্বাচনের 
নামগন্ধও ছিলনা । এই এঁতিহ্যটাই ছিল অনুপাস্িত। 


ক্ষমতা দখলের পর বিপ্লবীর নিকারাগুয়ায় জাতীয় পুনর্গঠন সরকার খাড়। 
করলেন। নানান সংস্কারমূলক কাজকর্ম ও গণমুখী বিপ্লাবক কার্যক্রমের মধ্য 
দিয়ে দেশের মানুষকে তাদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে সজাগ 
ও অবাহত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো । 

এদিকে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি, আই, এ (মার্কনী কাব 
'ফেরালংগোঁটি যাকে 477010001010010112] 11000101150 01201128010172 
বলেছেন) প্রান্তন ন্যাশনাল গার্ড, সোমোসাপস্থী আর ভাড়াটে সৈনাদের অন্ত্রশশ্্, 
“টাকা ও “প্রশিক্ষণ দিয়ে জোটবদ্ধ করেছেন এং 'সমানে আক্রমণ চালাচ্ছেন 
'নিকারাগুয়ার ওপর । অপরাদকে মার্কন সরকার বলে চলেছেন যে নকাারাগুয়ার 
“সানদনিস্তারা “মার্কসবাদী-লোনিনবাদী একনায়কতন্ত্রী”ঃ কারণ তারা নিবাচন 
অনুষ্ঠান করাচ্ছেন না। 

মনে রাখা দরকার যে তথাকাঁথত আমেরিকান বিপ্লবের বছর সাতেক পর 
তবেই মার্কিন যুন্তরাম্ত্রে নিবাচন হয়েছিল । এবং সেই গণতান্ত্রিক নিবাচনেও 
(কৃ্ণাংগ ক্রীতদাসরা ও গর্ববর্ণের মাহলারা, অংশ নিতে পারেননি । শুধু তাই 
নয়,“ভোট দেবার আঁধকার নির্ধারিত ছিল সম্পাঁতর 'ভীন্ততে। 

ধসানাদানস্তা 'বিপ্লবীরা ১১৭৯ সালে ক্ষমতা দখলের পর, ১৯৮০ সালের 

সেপ্টেম্বরে ঘোষণ৷ করেন যে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে দেশে নিবাচনী 
প্রাক্রয়া শুরু হবে এবং ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ নিবাচন। 

জনগণ যাতে ব্যাপকভাবে 'নবাচনী প্রাক্রয়ায় অংশ নিতে পারেন সেজন্য 
সানৃদ নিস্তার, সরকারের বিরুদ্ধে যাঁরা অন্ত্রধারণ করেছিলেন এমনাক তাদেরও 
সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুন্ত দেন ১৯৮৩ সালের চৌঠা ডিসেম্বর । নিধাচনী 


মুন্ত নিকারাগুয়! ৫৫ 


প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় যথাসময়ে, অর্থাং ১৯৮৪ সালের জানুয়ার মাসে-_ 
নিবাচনী আইন বিষয়ে রাষ্ীয় পরিষদে ব্যাপক বিতর্কের মধ্য দিয়ে। পনেরোই 
মার্চ [নির্বাচনী আইন অনুমোদিত হয়। এবং তার কিছুদিন আগেই ঘোষণ। 
কর! হয় যে ১৯৮৪ সালের চোঁঠা নভেম্বর নিবাচন হবে। 


নিকারাগুয়ার প্রথম “গণতান্ত্রক নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হলো৷। তাতে: 
প্রাতদন্দ্বতায় নামলেন ঃ “পপুলার সোশ্যাল খুশ্চান পাটি, মাক্সিস্ট-লেনিনিস্ট 
পপুলার আআকশন মুভমেপ্ট, কি নসাভেটভ ডেমোক্যাটিক পাটি অফ 'নকারাগুয়া, 
'সানৃদিনিস্তা জাতীয় মুস্তিফ্রপ্ট, কমিউনিস্ট পার্টি অফ 'নিকারাগুয়া, ইন্ডিপেন্ডেন্ট 
1লবেরাল পাটি সোশ্যালিস্ট পার্ট অফ নিকারাগুয়া। 

'সানৃদিনিস্তা জাতীয় মুন্ত ফ্ুণ্টের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দানিয়েল আর্ডেগা 
সাভেদ্র ও" উপরাস্ট্রপাতি পদপ্রার্থী সের্হয়ে। রামিরেস ভোটে জিতলেন। 

য় শর সং 

সংসদভবনে সেরুহিয়ো রামিরেসকে দেখছি। ভাষণ দিতে উঠছেন। ক্ষমত৷ 
দখলের পর থেকে রাস্ট্রপাত-উপরাস্ট্রপাত ও ধান পরিষদ 'নবাচন পরন্ত যে 
হনতা দেশে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, রামিরেস ছিলেন তার অসামরিক সদস্য। ইনি 
এক স্বনামধন্য ইতিহাসবেত্তা ও ওপন্যাসিক। নিকারাগুয়ার নেতাদের মধ্যে যাঁর 
ভাবুক ও “ইনট্েলেবৃচুয়াল, সের্হিয়ো রামিরেস তাদের অন্যতম । 'সৌম্যকান্তি, 
শান্ত রামরেস মাকিনী সামারক ও অর্থ নোতিক আগ্রাসন ও িকারাগুয়ায় তার 
পাঁরণাম বিষয়ে ভাষণ 'চ্ছেন। বিষয়টা বেশ নাটকীয় হলেও তার ভাষণে 
আবেগের বাড়াবাঁড় নেই। আত সংযত ভঙ্গিতে, 'বাগাড়স্করের দিকে না 
গিয়ে তিনি একের পর এক “তথ্য ও পাঁরসংখ্যান দয়ে চলেছেন। কথায় 
বা হাবেভাবে 'জংগীভাবের “লেশমান্র নেই। 


মণ্টে যাঁরা আসীন, তাদের সকলের ব্যন্তিত্বকে যেন ছাপিয়ে উঠছে কালোস 
নুনিয়েসের ব্যন্তিত। আর সকলের মতো 1তাঁনও নীরব শ্রোতা। 'ক্তু তার 
চোখদুটে৷ যেন সারা সংসদ ভবনে ছুটে বেড়াচ্ছে 1চতাবাঘের মতো । চোখেমুখে 
প্রথর বুদ্ধিবৃত্তর ছাপ। তরুণ, সুদর্শন কালেসি নুনিয়েসকে দেখে মনে হচ্ছে 
তিনি এখনে গেরিলাযোদ্ধা, প্রতি মুহূর্তে তিনি অতাক্ত আক্রমণের জন্য 
্রস্ুত। সের্হয়োকে দেখে মনে হয় না তান বিপ্লবী । কিন্তু কালেসিকে 
দেখেই মনে হয়, এ লোক বিপ্লবী না হয়ে যায় না। এবং বান্তাবকই তান এক 
তুখোড় গোরলাযোদ্ধা, কমাগডার। তার আর একটি পারচয় 8 তান নিকারা- 
গুয়ার এক অন্যতম আগুয়ান “কাবি। 

কমান্দান্তে কালোস নুনিয়েসের পাশেই বসে রয়েছেন ডাকসাইটে সরকার- 
ণবরোধী রাজনীতিক ক্রেমেন্তে গুইদো। নিবাচনে ইনি ছিলেন কন্সাভে“টভ 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। এবং সানৃদিনিস্ত৷ প্রার্থী কমান্দান্তে 
দানিয়েল অতেগার কাছে তিনি হেরে যান মান্র অল্পাকিছু ভোটের ব্যবধানে। 


$৬ মুস্ত নিকারাগুয়া 


ভাষণ শেষ। 'বিতক্ণ শুরু হয়েছে । সরকারাবরোধী দলগুলোর প্রাতানাধর। 
বেশ জোরেই বন্তব্য রাখছেন। বিরোধীদের সংসদীয় নেতা ক্রেমেস্তে 
গুইদেো! উপরাস্্রপাতি সেরাহয়োে আর সভাপতি কালেসি-এই দুই 
সানৃদীনস্তার পাশে বসেই সানৃদনিস্তাদের তীব্র সমালোচনা করে চলেছেন । 
কোনো কোনো বিরোধী সদস্য সান্দিনিস্তাদের সম্বন্ধে অস্পবিষ্তর ঠাট্াবিদুপ 
করতেও ছাড়ছেন না। বিরোধীদের তরফে আত তীক্ষ, সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য 
শোনার পরেও সরকারসমর্থক সদস্যরা অধৈর্য হচ্ছেন না। বিতকঁ চলছে 
জোরালো ভাষায়, 1কন্তু তিন্ততা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বিতক” শুনছি 
আর সকলের হাবভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছ ৪ প্রত্যেক বস্তাই আবেগ নয়, বরং 
যান্তরই শরণার্থা।__নিকারাগুয়ার সর্ব যে শৃঙ্খলা ও সংযত ভাব দেখতে 
পেয়েছি, সংসদের আঁধবেশনেও তা পুরোমান্রায় উপাস্থিত । 

বিরোধীদের অসংখ্য প্রশ্ন, সমালোচনা ও 'বিদুপের জবাব উপরাস্ট্রপাতি 
সের্হিয়ো রামিরেসই দিচ্ছেন সরকারের তরকে,--শান্তভাবে । তিনি যে শব্দের 
কারিগর, তার চোস্ত উত্তরে সেটার পাঁরচয় পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকেই । 

বিকেলে কালা ও লুইসা এসে হাজির। আবার মাসায়৷ যেতে হবে । আজ 
মাসায়ার কারিগরদের কাজকর্ন দেখতে যাবার কথা । 

সোমোসার আমলে স্থানীয় শিপ্পী কারিগ্বর পটুয়ারা কোনে। দিক দিয়েই 
হালে পানি পেতেন না। দীর্ঘকালের অবহেলা, অনাদরে অনেক মূল্যবান 
হাতের কাজ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। অনেক কারিগর বাধ্য হয়োছলেন 
অন্য কোনো কাজ খুজতে ও নিতে। 

বিপ্লবের পর সানৃদিনিস্তারা মন দিয়েছেন এসব সনাতন হস্তশিম্প, কুটীর- 
[শিল্প ও শিল্পীদের দিকে । বাঁচিয়ে তুলেছেন তারা কাঁরগরদের, তাদের 
শিপ্পগন্লোকে । সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে ও টাকায় গড়ে উঠেছে 
একটা বেশ বড় কেন্দ্র। 

[বশাল জায়গা জুড়ে অসংখ্য ও বিচিন্ন কুগীরাশিশ্পের সন্তার। প্রাচীন রেড 
ই্যয়ানদের শিস্পের অনুকরণেও 'কছু কাজ করেছেন এুগ্রের গ্রামীন 
কারগররা। পাথর ঝুঁদে তৈরী করা 'বাভন্ন ধরণের ম্যাডোনা মূর্তি, চটের কাজ, 

ক্ম কাঠের কাজ, কাঠের খেলনা, চামড়ার জীনষ, কাপড়ে তোল বিচিত্র 

সা, কারুকাজ কর৷ মাঁটর পান্র, পুতুল, “সালেন্তিনামে” শৈলীর ছাব, নানা 
ধরণের বাদ্যযন্ত্র যেমন “মারিমৃবা”, বাংলার আনন্দলহরী গোছের একট৷ বাজনা, 
ঢোলক--সবই খাঁটি নিকারাগুয়ার জিনিষ। সব কিছুই হারিয়ে যেতে 
বসোঁছল। বিপ্লব এগুলোকে এদের শ্রঙ্ডাসমেত উদ্ধার করেছে। 

কাছেই কারখানা । সুন্দর বাঁড়টা। পারক্কার, পারচ্ছন্ন। গেট! বাঁড়িটাই 
যেন কাঠের তৈরী। প্রীতাঁট থামে সৃক্ষমা খোদাই-এর কাজ, নক্সা আঁক । 


মুন্ত নিকারাগুরা ৫৭ 


কারখানার ঘরে ঘরে নানান কাজ চলছে। একটি ঘরে শুধু মেয়েরা কাজ 
করছেন। যন্ত্রপাতিও রয়েছে আবার হাতও চলছে। একজন কমপানিয়েরো 
আমায় বাইরে বললেন যেশবপ্লবের আগে এই মাঁহলা কর্মীদের অনেকেই গাঁণকা 
?ছলেন। বিপ্লবের পর তারা এই নতুন কাজ শিখতে পেরেছেন এবং কাজ করছেন 
সসম্মানে। 

এখানকার কাজের মালমশলা সব সরকারই দেন__সংস্কাঁতি মন্ত্রক মারফৎ। 
শ্বামকদের কিছুই ভাবতে হয়না । তাদের কেউ কেউ মাইনে-করা সরকারী কর্মী । 
অনেকেই আবার সমবায় করেছেন এবং সরকারের কাজ থেকে কাঁচামাল পাবার 
পর তার। স্বাধীনভাবে পণ্য তৈরী ও 'বক্ী করেন। “দালালের উৎপাত নেই। 
কারণ তাদের অধিকাংশ কাজ' সরকারই সরাসরি কনে নেন। এখানকার অনেক 
জানষই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। 

আজ যাঁর এখানে শ্রমিক, তাদের, প্রায় সকলেরই বাবামা বা প্ধপুরুষ 
কাঁরগর, পটুয়। এইসব ছিলেন। বিশেষ বিশেষ কিছু শিপ্প ও কারিগারবিদ। 
পারিবারিক সূত্রে এদের অনেকেরই মোটামুটি জানা ছিল। কিস্তু বিপ্লবের 
আগে সেই বিদ্যে বেচে গ্রাসাচ্ছাদন করার কোনে উপায়ই বলতে গেলে 
ছলনা । বিপ্রবের পর িকারাগুয়ার গ্রাম অঞ্চলের শিল্পী কারগরর। শুধু 
যে সেই সুযোগ পেয়েছেন তাই নয়, নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধামে 
সনাতন কারিগর বিদ্যাগুলোকে যুগোপযোগী করে তোলা, আরো উন্নত 
করে তোলার সুযোগও তাঁর৷ পাচ্ছেন। 


পনেরোই মে 


শত পপ ০৯ ০ 


গন্তব্য £ স্বাস্থ্য দপ্তর। 

বেশ অনেকট৷ জায়গ৷ জুড়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের বাড়গুলো ছড়ানো । প্রায় সব- 
কটা বাঁড়ই একতলা । এবং নতুন। আশপাশে আরো নতুন বাঁড় উঠছে। 
জনদ্াস্থ্য ও জনশিক্ষ। _এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে বিপ্লবী নিকারাগুয়া সবচেতে 
সজাগ । 

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে --গোট। এলাকাটা একেবারে বঝকৃঝকে তকৃতকে। 
কোথাও একটু “আবর্জন] বা ময়লা নেই। 

মন্ত্রণালয়ের চত্বরে ঢোকার সংগে সংগে শুনতে পাঁচ্ছ একাধিক স্পকাবে 
ভেসে আসা রাজনৈতিক গান, উদ্দীপক গান, শান্তর গান। গানগুলো খুব 
আন্তেও বাজছেনা আবার এতো জোরেও ন৷ যে চত্বরের বাইরে থেকে শোন; 
যাবে। 

মাঝেমাঝে, গানের ফাঁকে ফাঁকে চলছে বৈপ্লাবক আহবান, অতি স্বল্প 
দেখের ভাষণ। 


স্পিকারগুলো৷ নান৷ জায়গায় ছড়ানো, বেশ সুপারকল্পিতভাবেই রাখ! ॥ 
শ্ 
গানগুলো সবই স্প্যানিশ ভাষায়। 


কোনে। কোনে৷ দেওয়ালে আগ্রাসনাবরোধী শ্লোগান লেখা, সানাদনোর 
বাণী লেখা । এক জায়গায় চে গেভারার একা'টি উীন্তও চোখে পড়লো । কিন্তু 
কোনোটাই দেওয়ালে রং দিয়ে লেখা নয়। এগুলো লেখা হয়েছে কাগজের 
ওপর। আর সেই কাগজগুলে। আলৃতে৷ করে লাগানো রয়েছে দেওয়ালে ।-- 
অসংখ্য ঘর। প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায় কোনো-না-কোনো। বৈপ্লাবিক বাণী, 
দেশাত্মবোধক ডীন্ত কাগজে লিখে বোর্ডাপন দিয়ে আটকানো, কয়েকট। স্কচ- 
টেপ 'দয়ে লাগানো । মাকিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই লেখ! 
রয়েছে। 

& বারান্দ৷ দিয়ে হটিতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি কয়েকট৷ ঘরে আলোচন।-সভ। 
চলছে। কেউ কেউ ভাষণ 'দিচ্ছেন। আলোচনা ও ভাষণের বিষয় £ 
1নকারাগুয়ার বিরুদ্ধে বিদেশীদের, বিশেষ করে মার্কন সরকারের সামারক ও 
অর্থনোতিক আগ্রাসন এবং তার ফলাফল । 


চারাদিকে বেশ সাজ সাজ রব। অনেকেই আশংকা করছেন, মাকিন 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৫৯ 


সরকার হয়তো যে-কোনে। মুহুতে মেরিন বাহিনীর সাহায্যে সরাসাঁর “আক্ুমণ 
করবেন নিকারাগুয়াকে । স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীরা, স্বাস্থ্য কণাঁর৷ তার প্রস্ততি 
নিচ্ছেন। কারণ, প্রথমত, প্রত্যক্ষ ব্যাপক আব্ুমণ ও লড়াই এরু হলে তাদের 
অসম্ভব তৎপর হতে হবে--আহতদের সেবা শুশ্রুষার জন্য। দ্বিতীয়ত, যে 
সামারক আগ্রাসন এমানিতেই চলেছে এবং মার্কন সরকার সম্প্রীতি যে অথনোতিক 
মুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন তার চোট স্বাস্থ্য দপ্তরের ওপর, নিকারাগুয়ার জন- 
ছ্বাস্থযের ওপর প্রত)ক্ষ ও পরোক্ষভাবে পড়ছেই। অনেক ওয্ধপত্র ও চাঁকৎসার, 
সরঞ্জাম নিকারাগুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করছিল এতোদন। এখন 
তে৷ সবই বন্ধ হয়ে গেল। 

নিকারাগুয়৷ যে শাগ্রাসন প্রাতিহত করা ও আগ্রাসনের চোট সামলানোর 
জন্য কতোটা তৎপর, কিভাবে যে নকারাগুয়ার বিপ্লবী জন্গণ সাবিক প্রস্তুতি 
নিচ্ছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি এই স্বাস্থ্য দপ্তরে । এতোগুলে। শহর ও গ্রাম 
ঘুরে কোথাও কোনো সামারক কুচকাওয়াজ বা জংগী তোড়জোড় দেখতে 
পাইনি। আজ এই স্বাস্থ্য দপ্তরের কমাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ বিপ্লবের 
রক্ষীদের। দপ্তরের কর্ী, চেয়ার টেবিলে বসে যাঁরা ফাইলপতর ঘাঁটছেন, 
(লিখছেন, শূদ্র এপ্রন পরা স্বাস্থ্যকমীঁ, কী পুরুষ কী নারী, কাঁ প্রৌঢা, কী তরুণ_- 
সকলেই যেন সোনক, নিকারাগুয়ার স্বাধীনতার, বিপ্লবের অত্র প্রহরী । 
1স্পকারে বাজা গানের ভাষায়, দেওয়ালে দরজায় লেখা অসংখ্য বাণীতে, সহ 
কমীদের সমাবেশে দেওয়া ভাষণে, দপ্তরের প্রাতি6 ঘরে. প্রতোকের মুখের 
কথায়, চোখমুখের ভাবে একটা কথাই বেপ্লাবক এঁকে প্রকাশ পাচ্ছে সমানে £ 
“বিপ্লবের শন্রুর। আমাদের ওপর যতো আঘাতই হানুক, ধতে। আক্রমণই হোক, 
যতে দুঃখকষ্ই আসুক.না-কেনো, জনস্থাদ্থ্য ব্যবস্থা যেন ভট্ট থাকে । এই 
গরীব বিপ্লবী দেশের প্রাতাঁট মানুষ যেন অসুখ হলে ওষ্ধ পায়, ডান্তার 
পায়, জনস্বাস্থ্য রক্ষার যে বেপ্লাবক সংকপ্প আমাদের রয়েছে তা যেন আমরা 
প্রতিনিয়ত পালন কাঁর।" 

বেশ কয়েকটা ঘর আর বারান্দা পেরিয়ে দেখা হলো ণীপ্রভেন:9ভ 
মোঁডাঁসন' বিভাগের মহাপরিচালক মল:তন ভালদেস্-এর সংগে। বিপ্লবের 
আগে কা রাগুয়ায় অনস্থাস্থের অবস্থা কী ছিল, বিপ্লবের পর ও কী দাঁড়িয়েছে 
ইত্যাদি বিষয়ে কমৃপানিয়েরো ভালদেস্এর কাছ থেকে কিছু তথ্য পেতে 
চাই। তান বললেন ৪. 

“বপ্লবের আগে িকারাগুয়া় জনস্বাস্থ্য ছিল একেবারেই অবহেলিত। 
রোগ প্রাতরোধের কোনে ব্যবস্থাই ছিলনা। দক্ষ, পেশাদ।র দ্বাস্থ/কমীর ছিল 
একান্তই অভাব। শহরে ভালে হাসপাতাল ছিল কয়েকটা মাঘ্ন। আর গ্রামের 
দকে হাসপাতালের বালাই ছিলনা । শহরের হাসপাতালেও চাকংসা ছিল 
বেশ বায়সাপেক্ষ এক ব্যাপার । ডান্তাররা মালদার রুগী খু'জতেন। দেখা যেত, 


৬০ মুন্ত নিকারাগুয়া 


হাসপাতালে গরীব রুগী এলে তার কোনো পাঁরচর্যা হচ্ছে না। চিকিৎসা 
হচ্ছে শুধু বড়লোকদের। ডান্তারর হাসপাতালের ভেতরেই জমজমাট গ্রাইভেট 
*প্র্যাকৃটিস করতেন। যাচ্ছেতাই রকম বৈষনা ছিল তাদের আচরণে। 

'বপ্রবের পর- স্বাস্থ" এখন জনগণের মৌল আঁধকার। এ-ব্যাপারে 
তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন। চাকৎসার জন্য এ-দেশের জনগণকে আজ 
আর খরচ করতে হয় না। সবটাই 1বনামূলো। 

প্রথম থেকেই বিপ্লবী সরকার চেখ্খা করেছেন জনস্বাস্থ্য রক্ষার এক 
প্ণাঙ্গ বাবস্থায় জনগণকে সামিল করতে। তাদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। 
প্রত্যেক হাসপাতালে ও স্বাস্থাকেন্দ্রে নিয়ামত আলোচন। সভা বসে। গোট। 
নিকারাগুয়। আজ 'বিভন্ন ছোট ছোট এলাকায় বিভন্ত। প্রত্যেক এলাকায় একটা 
দ্বান্থা দপ্তর রয়েছে। সেই এলাকার বাসন্দাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এ 
দপ্তরে জমায়েত হয়ে তাদের সুবিধে অসুবিধের কথ জানাতে। 


“গোট। দেশে আজ বাইশ হাজার স্থাস্থাকর্মী। এরা মাইনে করা। এ 
ছাড়াও পশচশ হাজার এব্রগাদন্তা দে সালুদ* ব স্বেচ্ছাসেবী দ্বাস্থ্যকর্মী 
“ আছেন। ১৯৮১ সালে ম্যালেরিয়া নিম করার জন্য একটা অভিযান 
ঢালানে। হয়োছিল। তাতে সোত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবী অংশ 1নয়েছিলেন। 

“দেশের উত্তরে আজ যে লড়াই চলছে আগ্রাসী ও প্রাতাবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, 
ভানস্থাস্থ্য ব্যাহত হচ্ছে তার জন্য। কারণ সেনারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নানান 
রোগ নিয়ে ফিরে আসছেন শান্তি এলাকায়। এসব রোগ এই এলাকাগুলোয় 
আগে ছিল না। যুদ্ধ এলাকায় স্থাস্থ্যকর্মী পাঠানে। মুশশকল। সৈন্যরাই 
সেখানে কাজ করছেন স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে । 

“রেগানের বাঁণাঁজ্যক নিষেধাজ্ঞার চোটে এ-দেশের জনদ্থাস্থ্য ব্যবস্থা বেশ 
“ অসুবধেয় পড়েছে। [নিকারাগুয়ায় যতে। ওষ্ধপন্ত দরকার তার ২০% এ-দেশে 
তরী হয়।' কিন্তু ৪০০ কেন। হচ্ছিল মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। 'চাঁকংসার 
অনেক জরুরী যন্ত্রপাতি আর সাজসরঞ্জামও কেন৷ হতো যুস্তরাষ্ত্ে। নিষেধাজ্ঞ। 
বলবং হবার পর সেসব আর আমছেনা। এ এক বিরাট সম্রসা]। 


যোলোই মে 


বিপ্লবের পর নিকারাগুয়ায় যেসব হাসপাতাল তৈরী হয়েছে তার অন্তত 
একটা দেখার ইচ্ছে ছিল, বিশেষত কোনো শিশু হাসপাতাল । তাই সকালের 
[দকে হাজির হলাম মানাগুয়ার এক শিশু হাসপাতালে । এখানে আসার 
আর একটা বড় কারণ, এই হাসপাতালের পরিচালক" ডান্তার ফেরনান্দো 
সিলংভা এক খ্যাতিমান কাব ও লেখক । 

[বরাটাকার এই নতুন হাসপাতালট৷ বাইরে থেকে খুশটয়ে লক্ষ্য করাছ৷ 
কোথাও একরান্ত ময়লা নেই। ঝকৃঝকে তকৃতকে । বাইরে সুন্দর বাগান 
কর। হচ্ছে। বাইরেট৷ যেমন ভেতরটাও তেমন। পাঁরঙ্কার পারচ্ছন্ন । মনে 
হয় তৃতীয় বিশ্ব নয়, প্রথম বিশ্বের কোনে নামজাদ। নার্সং হোমে ঢুকেছি। 

ডান্তার ফেরনান্দো সিলভার ঘরে ঢুকেই দেখি কয়েকজন ডাক্তার ও 
সোঁবকার সংগে তিনি হাসপাতাল সম্পকে জরুরী আলোচনা করছেন। 
“আদেলান্তে কমৃপানয়েরো” (আসুন, আসুন কমরেড ) এই বলে একগাল 
হেসে স্বাগত জানয়েই ডান্তার ফেরনান্দে৷ সিলভা আবার আলোচনায় মন 
দিলেন। সকলেরই গায়ে ধবববে, পাঁরঙ্কার এপ্রন। 

ফেরনান্দোর টেবিলের সামনে একটা আসন নিয়ে টোবলট! খুশটয়ে 
লক্ষ্য করছি £ রাশিরাশি ওষুধের শিশি। কিছু ফাইল। আর তারই মধ্যে 
মাথা তুলে রয়েছে সোভিয়েত সাহিত্য সম্পকে একটি বই। আরো একি 
বই রয়েছে। সেঁটর লেখক আর্জেনাঁটনার হহে লুইস বহে“স। 

সহকমাঁদের সংগে আলোচন। চুকিয়ে ফেরনান্দো এলেন আমার সংগে 
কথ বলতে। তার বয়েস হয়েছে। কিস্তু চোখেমুখে বা দেহে কোথাও 
রলন্তর ছাপ নেই। বললেনঃ 

শবপ্লবের আগে এ-দেশে 'গ্বাস্থ্, বলতে কিছুই ছিলনা । স্বাস্থ্য বিভাগ এক- 
খানা ছিল বটে নাম-কা-বান্তে। আর ছিল কিছু আলগা চটক-_যেন 
চাকৎসা চলছে । আসলে ' “চকিৎসা ছিল একটা পণ্য। ধার 
অনেক টাক। ছিল, একমান্ন সে-ই [কিনতে পারতো এই পণাটা। যার কিছু 
ছিলনা সে মরতে৷ বিন চিকিৎসায় । বিপ্লবের পর স্বাস্থ" এখন সকলের 
ব্যাপার ।॥ সকলেরই আজ চাকৎসায়, অধিকার। এবং চিকিৎসার জন্য 
নানান স্থাচ্ছাকেন্দ্র আর হাসপাতাল রয়েছে । ছোটথাটে। অসুখে লোকে যায় 
স্বাস্থ্যকেন্্রে। ব্যারাম যাঁদ কড়া হয় তে৷ বুগীকে পাঠানে। হয় হাসপাতালে । 


৬২ মুস্ত নিকারাগুয়। 


গঁচকৎংসা চলে বিলকুল 'নখরচায়। হাসপাতালে থাকাখাওয়া, জামা- 
কাপড়, চাঁকৎসা, অপারেশন, ওষুধ__কোনোটার জনাই এ-দেশের "মানুষকে 
আর পয়সা দিতে হয় না। এ-মুহুতে আগ্রাসন রুখতে সরকারি বাজেটের 
৪০৭ থেকে ৬০, চলে যাচ্ছে। নয়তো চিকিৎসা খাতে আরে টাকা 
ঢালা যেতে । 

“বিপ্লবের আগে শিশুদের জন্য কোনে। আলাদা হাসপাতাল ছিলনা । 
বপ্লবের তিন বছরের মধোই এই বিরাট হাসপাতালাট তৈরী হয়েছে শিশু- 
দের জন্য। বিপ্লব শেষ হয়নি। তা চলছে। আর তারই সংগে পা 
(ম[লয়ে এগোচ্ছে জনস্বাস্থোর উন্নতি” 

ডান্তার ফেরনান্দো সিল:ভাকে জিজ্ঞেস করলাম--আপাঁন তো লেখেনও। 
কাঁবতা, ছোটগল্প আর উপন্যাস। এতো বড় একটা হাসপাতালের পাঁর- 
চালকের কাজ করে লেখার সময় পান কখন £ 

ফেরনান্দো বললেন--“কেন £ কাজের ফাঁকে ফাঁকে । এই দেখুননা, 
এই তো, এইখানেই একট পাগুলাঁপ রয়েছে। সুযোগ পেলেই লিখছি 
খানিকটা করে। তাছাড়৷ “রাঁত্তরে “বাড়তে বসেও লিখি । ঘুম থেকে উঠি 
ভোর ভোর । তখনো [লাখ যতোটা সম্ভব।” 

' কাঁবতা, উপন্যাস আর ছোটগল্প মিলিয়ে সবশুদ্ধ ন'খানি বই বোৌরয়েছে 
ঠার। "দুটো এখন ঘন্্স্থ ॥ ?িকৎসকদের আন্তর্জাতিক সভাগুলোতেও ফেরনান্দোর 
ডাক পড়ে, আবার লাঙ্ন আমেরিকান সাহত্যিকদের সম্মেলনও। নান। 
দেশের ডাক্তার, রোগাবশেষজ্ঞ, শল])চিকিংসক, এবং কাব, লেখক, শিল্পী 
ও 'বপ্লবী_সকলেই নিকারাগুয়ায় এসে দেখা করে যান তার সংগে । 

কথ শেষ হবার পর ফেরনান্দো আমায় সংগে নিয়ে বেরোলেন হাসপাতাল 
দেখাতে। যেখানেই যাচ্ছ, দেখাঁছ সবাঁকছুই পারঙ্কার পারচ্ছন্ন। কমী, 
সেবক-সোঁবক। ও ডান্তাররা সকলেই ধবধবে পোষাক পরে। হাসিখুশী। 
আমায় দেখামান্র স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন প্রতোকে। 

অনেক বাবা-মা এসেছেন বাচ্চা কোলে। বাচ্চাদের কানাকা1ট ছাড়া আর 
কোনো শব্দ নেই। আউটডোরে সকলেই শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে । এগ্রন 
পরা, স্টেথো গলায় তরুণ-তরুণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে। রুগীর 
সংখ্যা যাঁদ একশো হয়, তে ডান্তার ও স্বান্থ্যকর্মীর সংখা। অন্তত তারশ। 
ঈ্ডান্তারর শুধু যে ঘরে বসে আছেন তা নয়। তাদের অনেকেই চলে 
যাচ্ছেন অপেক্ষমান রুগীদের কাছে। অর্থাৎ বুগীদের সারিকেও পরীক্ষ। 
চলছে সমানে । হাসপাতালের প্রবেশপথেও ডান্তাররা চটপট: পরীক্ষা করে 
নিচ্ছেন বাচ্চাদের। ওরই মধ্যে প্রয়োজন মতে৷ ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন 
সৌবকারা। ইনজেকশন চলছে। ডান্তার ফেরনান্দো বললেন-_-“কতো 
লোক দূর দূর থেকে এসেছে হয়তো। এখানে এসে লাইনে দাঁড়াতে 


মুন্ত নিকারাগুয়। ৬৩ 


সাঁড়াতে, অপেক্ষা করতে গিয়ে পাছে চিকিৎসার দেরী হয়ে যায়, পাছে 
কোনো শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে তাই ডান্তাররাই চলে যান তাদের কাছে। 
প্রাথমিক পরীক্ষা ও শুশ্ুষা এই লাইনেই হয়ে যায়। তাতে রুগীর স্থাস্থ্য 
আর সময় দুটোই বাঁচে ।” 


আমার সংগে কথা বলতে বলতে আর হাঁটতে হাঁটিতেই ডান্তার ফেরনান্দে 
আদর করছেন বাচ্চাদের। সেই সংগে তরুণ-তরুণী ডান্তার আর স্বাস্থ্যকর্মী- 
€দর মাথায় হাত রাখছেন ভিনি। তাঁর হাত চাঁকতে ছুয়ে যাচ্ছে কারুর 
মাথা, কারুর গাল, কারুর চিবুক, কারুর হাত। ওরই মধ্যে এক বদ্ধা শ্বাঙ্ছ্য- 
কাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। আম ছাঁব তুলতে যাচ্ছ, তিনি সন্ত্রস্ত 
হয়ে সরে এসে বললেন-_-“করছেন ক ! আমার ছবি না। এই বাচ্চাদের 
আর স্বাস্থ্যকমী ডান্তারদের ছবি তুলুন। এরাই তে। নিকারাগুয়ার বিপ্লব । 
এরাই তো বিপ্লবের ফুল, ফসল ।৮ 

যেসব [শিশু তাদের মায়েদের ছেড়ে থাকতে পারে না তাদের সংগে 
দায়েরাও রয়েছেন কয়েকট। ঘরে, অথবা ঠাকুমা, দিদিমা। ওরকম একটি 
ঘরে ঢুকে দেখি ছোট একটি মেয়ে ধব্ধবে সাদা বিছানায় বসে, আর 
বোধহয় তার মা তাকে মৃদুস্বরে গান শোনাচ্ছেন। সুর শুনে মনে হলো 
বুঝবা ছেলেভুলোনো-মেয়েভুলোনো গান বা ঘুমপাড়ান। মেয়েটি হাসিহাসি 
হুখে শুনছে। 

বিপ্লবের গান ! 

একটা 'অপ্ব ব্যবস্থা দেখাছি £ “বাংকো দে লেচে দে লাস্‌ মাদ্রেস্‌: 
১1301050943 19০1০ 0৩185 1080155 ) £ মায়ের দুধের ভাঁড়ার। * 

ডান্তার ফেরনান্দো সিলভা বললেন 2 “সব মায়ের বুকে তো যথেষ্ট দূধ 
আসে না। কিন্তু শিশুরা যাতে মায়ের দুধ থেকে বণ্িত না হয় জন্য এই 
ব্যবস্থ। ৷ দেশের 'মায়ের৷ তাদের বুকের বাড়তি দুধ দান করেন এই ভাঁড়ারে। 
যেসব শিশু তাদের আপন মায়ের দুধ পায়না, সে-বেচারদের দুধ খাওয়ানো 
হয় এই ভাড়ার থেকে। আজ আমাদের দেশে এমন অনেক শিশু আছে 
যাদের মা একাধিক--জন্মদ্াত মা আর দুধের্‌_ম। এই শিশুরা পুষ্ট হচ্ছে 
নকারাগুয়ার মায়েদের স্তন্যে।” গাগখসতীবে। দুধ দিল 

বলতে বলতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ফেরনান্দো সিলভার মুখ । 

আম 1নকারাগুয়ার বিপ্লব দেখাছ। দেখছি একজন বিপ্লবীকে । 

1বদায় নেবার সময়ে আজি জানালাম £ 'আপনার "মুখে আপনারই “লেখ 
একটি ফবিত৷ "শুনতে চাই। “প্রৌঢ় ভান্তার এক কথায় রাজি। বললেন-_ 
“্রাড়ান, এমন একখানা কবিতা আপনাকে শোনাবে যেটা এক তরুণ মাকিনী " 
কাব ইংরজীতে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের একট। কপিও আপনাকে দিচ্ছি। 


৬৪ মুস্ত নিকারাগুয়া 


আপনার বুঝতে সুবিধে হবে হয়তো ।”- প্রায় ছুটে ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন তিনি 
অনুবাদের কপি। এপ্রন পরা, স্টেথো হাতে ভান্তার ফেরনান্দো” সিল্ভ! 
হাসপাতালের কমৃপানিয়েরোদের সামনে দাড়িয়ে নরম গলায় বলে গেলেন 
তার কাঁবতা। স্প্যানশ ভাষায়। 


অনুবাদ £ 
31096 00০6 ৮/&5 2 ৪9০4 (1799 ৬/171017 
52৬6০ 115 91700৬/ 10 21)5091)8 ৮/1)0 
105 ৬/218190 109 911 0180 ৬211. 
1 925 2. 18109 2170 90091 1199 
1115 2 110) ড/1)0 15 1151070111 10 21701110101) 519301.. 
£15/855 0] (176 10010 001 0110 ০0101100501 0106 ৬1180 ৫1: 
81011 (0 06 70901). ০0 019 5001. 4৯00 5001) & 1760 110 ৮/85 1181 
21)%01)8 00810 58 [017] ৪ ৫1502709--109010 71 070 11:০9. 
7৬০1561১105 ৬89 111) 99০6 1170 
7৬০1) 10 06116 2 0196, 
৬৬1)101) 15 2 010009010 101)15 001 911)019 (0 ০০. 
806 009 ৫98 16 019৫. 
7196 52000 910 501, &3 1 11919196195 (০0 411 0011155. 
116 5/25 17901090 ৫041, 116 ৬9 01101)900 01), 
/৯100 200515/814 0801760. 


/10 026 0659 3814 1001116, 
455 09059 ৮/1)0 16116 1017) 20 01170017117 ০91) 193116)". 


০ ৬/015091, ] 5910) $171)06 170 01169 ০02] 
1৯10৬ 28911)1116 টি0 2, 1106. 
সং ক 
বেল৷ এগ্রারোটায় লা প্রেন্সা' পণিকার আপিসে। লা প্রেন্সা' হলে! 
িকারাগুয়ার পয়ল! নম্বর “সরকার বিরোধী “পান্রিকা। সানৃদিনিস্তা সরকার 
সম্পর্কে গালমন্দ করার সময়ে মাঁকিন সরকার ও একাধিক মাকিনী পানিক। 
“লা প্রেন্সার' খবরাখবর ও সম্পাদকীয়র উদ্ধাতি দিয়ে থাকেন। 
এই পন্নিকা এককালে সোমোসাশাহীর সমালোচনাও করতো । এবং 
“লা প্রেন্সার” সম্পাদক পেদ্রো হোয়াঁকন্‌ চামোর্রোকে 'খুন করেছিল 
সোমোসার ন্যাশনাল গার্ড। 'নকারাগুয়ার বাবসায়ীদের যে অংশটা শেষ পথন্ত 
সোমোসার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল নিজেদের স্বার্থের কারণে, “লা প্রেনুসা' 
বন্ততপক্ষে তাদেরই প্রাতানধি। 
বর্তমানে এই পান্রক। সানদানস্তাদের ঘোর বিরোধী । এবং এই পান্রকার 
সম্পাদক পাবলো আন্তোনয় কুয়াদ। সানৃদিনিষ্ত। বিরোধীদের প্রথম সারিতে । 
কুয়াদ্রা শুধু সাংবাদক ও সংবাদভাষাকার নন। আধুনিক ও সমকালীন 


সং 


মুন্ত নকারাগুয়। ৬৫ 


লাতিন আমেরিকান সাহিত্যের তানি এক অন্যতম স্তন্ত। এনেস্ডে কার্দেনালের 
মতো তিনিও িকারাগুয়া ও লাতিন আমেরিকার অগ্রণী কাব হসেবে গণ্য । 

' বিদেশী শত্তি ও দেশত্যাগী সোমোসাপন্থীদের সাম্মীলত আরুমণ তুঙ্গে ওঠায় 
সানাদানস্তা সরকার কোণঠাস। হয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করেছেন নিকারাগুয়ায় । 

পন্রপন্রিকার ওপর প্রথমে সেন্সর ব্যবস্থা চাপানো হয়নি । কিন্তু সরকার- 
[বরোধী ও 'বপ্লবাবিরোধী পণ্নপান্রকাঃ বিশেষ করে 'লা প্রেনুসা' দেশের এ 
সংকটময় হতেও সনাদানস্তা বিপ্লবের সমালোচনায় (এমনাঁক দাঁক্ষিণপন্থীদের 
সমর্থনে ) এতোই সোচ্চার হয়ে ওঠে যে সরকার “লা গ্রেন্সার ওপর সের চাপিয়ে 
দেন শেষপর্স্ত। 'কন্তু তা সত্তেও, কবি হিসেবে কুয়াদ্র যে আত শাস্তশালী*ও 
মাননীয় এ কথা প্রকাশ্যে বলতে সানৃদিনস্তাদের বাধে না কোথাওড। বিপ্লব- 
বিরোধী সাংবাদিক কুয়াদ্রাকে তারা একেবারেই পছন্দ করেন না। 1ৃকস্তু কাব ও 
সাহত্যবোদ্ধা কুয়াদ্রাকে তারা সম্মান করেন। 

উল্লেখযোগ্য £ সানৃদানস্তা সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আমি যখন 
বললাম যে কাব ও সরকারাবরোধী পাবলো আনৃতোণনয় কুয়াদ্রার সংগে 
আম দেখা করতে চাই, কথ বলতে চাই তখন কেউ আপাতত তে করলোই না, 
বরং সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত মন্ত্রণালয় থেকেই করা হলো । সংস্কীতি মন্ত্রকের 
কর্মী ও সাংবাঁদক কালই আমায় 1নয়ে এসেছে 'লা প্রেন্সা দ গুরে। 

পাবলো আনৃতোনিয় কুয়ানরা দীঘ“দেহী, ধীর“শ্থির-_দেখে মনে হয় না 
যে এর মধ্যে এক তুখোড় প্রাতবাদী কণ্ঠ রয়েছে। তার ঘরে ছড়ানে। 
রয়েছে অসংখ্য বই, কাগজ, 'শাওুঁলাপ। এই বধিয়ান কাব ও সানৃদিনিপ্তা- 
বিরোধী সংবাদভাষ।কার স্মিত হেসে, সপেহে আপ্যায়ন করলেন আমায় ও 
কালণকে । লক্ষ্য করছি, নবীন। সানৃদিনিস্ত কালণ ও প্রবীল সানৃঁদ নিস্তা- 
[বরোধী কুয়াদ্র। আন্তারকতার সংগেই কথ বলছেন পরস্পরের সংগে। কুয়া 
আমায় বললেন £ “ভারতে যাওয়৷ হয়ে ওঠোনি। তবে আমার বন্ধু অকৃতাভয়ো 
পাস-এর কাছে ভারতের গল্প শুনেছি।” 

কুয়াদ্রা__নিকারাগুয়ার বেশীর ভাগ মানুষের মতোই--একবর্ণ ইংারজ' 
জানেন না। স্প্যানশেই কথ। বলছেন। আমার সমসা-__স্প]ানিশ ভাষাট। 
দিব্যি বুঝি, এবং মামুলি প্রশ্ন আর অল্পবিস্তর জটিল প্রশ্নও স্প্যানিশে করতে 
পাঁর। ক্তু প্রশ্নটা খুব ভারী হলেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়। গুছিয়ে 
বলতে পা?র না কুয়াদ্ু। এতো নামী মানুষ, এতো 'বতাঁকিত তান এবং সব 
[মাঁলয়ে তার গুরুত্ব এতে! যে একজন ভালো দোভাষীর সাহায্য; চেয়েছি, 
যাতে সাক্ষাৎকারে কোনে। ভাষাগত বিভ্রান্ত বা সন্দেহের সুযোগ না থাকে । 
“ল। প্রেনৃস।" পান্রকারই এক সাংবাঁদক হাজির আছেন, প্রয়োজনমতো আমায় 
সাহায্য এবং ভারী প্রশ্নগুলো স্প্যানশে অনুবাদ করবেন বলে। 


কুয়ান্রার সংগে সাক্ষাৎকার শুরু হলো কবিতা ও সাহিত্যের প্রসংগ দিয়ে । 
& 
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তান বললেন £ “আমার ধারণা, ফরাসী কাঁবদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী 
আবার ওপশর। নান করতে হয় আপোলিনেয়রের। তারপর, আমার সমলগাময়িক 
অন্যান্য 'নকারাগুপান কাবির মতে৷ আনার ওপরেও পড়েছিল উত্তর আমোরিকার 
কাঁবদের প্রভাব একপসময়ে। 'এজরয],পাউও ছলেন এক বিরাট প্রভাব। 
প্রতোক প্রজন্মই তে৷ প্বসূরীদের স্মরণ নেয় পথের নিশানার খোঁজে । 
পাউণ্ডেব কাধিভায় আমরা একসময়ে খুজে পেয়েছিলাম এক অনুসরণযোগ্য 
প্ৰসূরীর ঠিকানা ।” 

প্রশ্নঃ উত্তর আমেরিকান সাহত্যে আর লাতিন আমেরিকান সাহত্যের 
নধে। ফার.ক কতোটা £ 

কুয়াদ্রা ঃ এপ্্রশ্নের প্রতি সুবচার করতে গেলে একটা আস্ত বই লিখতে হবে 
যে! অল্প কথায় বাল, -দেখুন, কাঁবতার ক্ষেত্রে কন্তু ফারাকের চেয়ে নৈকট্যই 
বেশী। আমেরিকা, তার ভূপ্রকৃতি, তার বেশিষ্টা-এ সবের একটা সাধারণ 
ধারণায় আমর দু'জনেই শাঁরক._ উত্তর ও দাক্ষণ আমোরকা। কয়েক 
জায়গায় তো একই পথ ধরে এগিয়েছি আমরা । যেমন ধরুন, 'জড়বাদের 
* বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব আলাদ। নয়।$ বড় বড় শহরের নৈব্যান্তক জীবনধার৷ 
সম্পর্কে, যেমন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কবির। একই যন্ত্রণা ব্য্ত 
করেছেন। প্রত্যেক কাঁবই তে। স্থান ও কালের এক াবশেষ আবেষ্টনী ও 
পর্যায় থেকে লেখেন। এদক 'দয়ে উত্তর ও দাক্ষণ আমোঁরকার কবিদের 
মধ্যে ফারাক নেই । একই সময়, একই ধরণের মাটি, একই প্রকৃতির সন্তান 
আমরা। 

প্রশ্ন £ দক্ষিণ আমোরকার ওপর উত্তর আমোরকার যে প্রভাব বাণজ্যিক, 
অর্থনোতক ও সাংস্কীতক দিক 'দয়ে পড়েছে, তার প্রেক্ষিতে উত্তর আমে- 
'রকান লেখকদের সংগে দক্ষিণ আমোরকান লেখকদের সম্পর্ক কি রকমঃ 
তাছাড়া, রাঙজরন্দীতির ক্ষেত্রে, উত্তর আমোরকা,_নিদিষ্টভাবে বলতে গেলে 
মার্কন যুন্তরাম্ট্র তো লাতিন আমেরিকার ডিকৃটেটরদের সাহাযা সমর্থন জুগিয়ে 
এসেছে চিরকাল, এবং আজও জুগিয়ে চলেছে_ 

কুয়ান্র। £ দেখুন, লাতিন আমেরিকার ওপর উত্তর আমোরকার প্রভাব 
ববস। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যতোট৷ পড়েছে, সংস্কাতির ক্ষেত্রে ততোট। পড়ছে না। 
এশতাব্দীর গোড়ায় অবশ্য উত্তর আমেরিকার বড় ঝড় কাব ও কাহিনী" 
কারের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল লাতিন আমেরিকার লেখকদের ওপর। এখন 
আর তা মেই। এখন যেমন স্পন্ট দেখা যাচ্ছে যে উত্তর আমোরকার 
ওপন্যাঠসকদের লেখার মান পড়ে গয়েছে। সে-তুলনায় লাঁতন আমোরকান 
কাহিনীকারদের লেখার উৎকর্ষ 'কস্তু বেড়ে চলেছে । হহে লুইস বের 
কথ। ভাবুন। সাহিত্য রচন। ও চিন্তার যে ঘরানা তিনি গড়ে তুলেছেন 
তার প্রভাবে দুনিয়ার একাধিক বড় লেখক জোর গলায় জানিয়ে দিয়েছেন-__ 


মুস্ত 'নকারাগুয়া ৬৭ 


'আন্দি বাহস্তা (বহেশিষ্থী )। ফকৃনারের মতো শান্তশালী মার্কনী 
কাঁহনীকারের প্রভাবও বহের মতো অতোটা জোরালো নয়_ক ইউরোপে, 
[ক আমোরিকায় । সাংস্কীতিক প্রভাব মার্কিন সুলুক থেকে যতোটা এসেছে 
তার আধকাংশই বাঁণাজ্যক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে । মাক'নী 
সাম্রাজ্যবাদের এটা একটা উল্লেখযোগ্য বোঁশিক্ট্য যে দাক্ষিণ আমেরিকার ওপর 
প্রভাবটা প্রধানত বাঁণাজ্যক। সাংস্কৃতিক নয়। “মাঁকর্ন যুক্তরাষ্ট্র যতোবারই/ 
হস্তক্ষেপ করেছে লাতিন আমেরিকায়,নাক গলিয়েছে-সেটা তার নিজের 
বাণিজাক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, “সাংস্কৃতিক স্বার্থের জন্য নয়। মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের এই“চরিত্রটা 'খেয়াল করার মতো । 

প্রশ্নঃ সোনয়র কুয়াদ্রা, এখন কী লিখছেন আপাঁন £ 

কুয়াদ্র। £ নানা জানব । দুটো কাঁবতার বই য়ে কাজ করাছ। লা 
প্রেনুসার" একটা ইতিহাসও লখাছি আমার আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে । “ল৷ প্রেনৃসা, 
আমরা বাঁল কাগুজে প্রজাতন্ত্র । আমার 'সমগ্র রচনা “সংকলনের কাজেও 
বাস্ত রয়েছি। 'চারাঁট খণ্ড বেরিয়ে গিয়েছে । আরো ছট। বেরোবে । ৭ 

প্রশ্নঃ নিকারাগুয়ায়, শুনতে পাই, অসংখ্য কাব। প্রায় সকলেই কবিতা 
লেখেন। গদ্যলেখকের সংখযাও কি অনেক ? 

কুয়াদ্রা ঃ না। কারণ, নকারাগুয়ার এটা একটা বৈশিষ্ট যে কাবা, 
কাঁবতাই হলো সাহত্যে আমাদের উচ্চারণের স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূত আঁঙ্গক, 
মাধাম। কোনো দেশে হয়তো ছাঁব, কোথাও হয়তো সংগীত মানুষের সব- 
চেয়ে স্বতঃস্ফত্ত উচ্চারণ ও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাড়ায়। 'নিকারা- 
গুয়ার মানুষদের ক্ষেত্রে এই মাধ্মট। হলো কাঁবতা। হাল্ক। বা গভীর যে- 
কোনো ভাব, অনুভূতি কাগজে কলমে প্রকাশ করতে গেলেই আমরা, এ- 
(দশের মানুষ, অবধারিতভাবে কাঁবতা লিখে ফেলি। এমনাঁক সমালোচনাও 
[লখে থাক আমরা কাঁবতার আঙ্গকে । অর্থাং কাঁবতা আমাদের সমা- 
লোচনারও বাহন । রাজনোতিক সমালোচনার । প্রত্যেক পাঁর্টর ধ্যান-ধারণা, 
বস্তব্, সমালোচন! ও যুন্তি কাঁবতার শরীরেই প্রকাশ পায় এ-দেশে। 

এখন যদ আমায় জিজ্ঞেদ করেন, এটা হলো কেমন করে, বা এর কারণ 
কী,_ তে কোনে সবত্তর 'দতে পারবোনা । কেউ কেউ বলেছেন__এ দেশ 
রুবেন দাঁরয়োর দেশ, তাই। কন্তু এ-যুন্তও দেওয়া যেতে পারে যে রুবেন 
দারিয়ে। নিকারাগুয়ার মানুষ ছিলেন বলেই এক বিরাট কাব হতে পেরে- 
ছিলেন৷ এ-দেশে তার জম্ম বলেই অমন কবিতা লিখতে পেরেছিলেন তিনি । 
কোনে। দেশের মানুষ কী কারণে স্বাভাবকভাবে কাঁবতার দিকে ঝোঁকে মনের 
ভাব প্রকাশের তাগিদে, সেটা আমার জানা নেই। “আমাদের প্বপুরুষ 
“ইনৃদিয়োরাও” (রেড ইনৃডিয়ান ) ছিলেন স্বভাবকাঁব। গগনুদ্ষ গ্রশযে কবি । 


প্রশ্নঃ আপনার ?ি মনে হয়না! যে নিকারাগুয়ার মতো একট দেশে,_ 
১০ ১ শু পা্ত ৮৩০৬৮ 


৬৮ মুস্ত নিকারাগুয়া 


যেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কাতি বিষয়ে যুস্তিনি্ঠ আলোচনা ও তর্ক- 
বিতর্ক হওয়। প্রয়োজন, গদযকে আরো গুরুত্ব দিলে ভালে হয়? * 


« কুয়াদ্। £ ভালে তে হয় ? িস্তু দিচ্ছে কে? আমাদের দেশে ভালো 
'গদ্যালেখক তো হাতে গোন। যায় । জনা চারেক রয়েছেন। তারা উপন্যাস 
আর গল্প লেখেন। কাঁবদের ভীড়ে তারা হলেন একেবারেই সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায় । 

' প্রশ্নঃ আপনার কাগজ 'ল৷ প্রেন্সা" সানৃদানস্তা সরকারের 'বহুদ্ধে কেন £ 

কুয়াদ্র। £ সে এক দীর্ঘ কাহনী। তবে মোদ্দা কারণটা হলো, যে বিপ্লু 
আনরা ওদের সংগে মিলে করেছিলাম-যে-বিপ্লবের কারণে আমাদের পাঁপ্রকার 
প্রান্তন পাঁরচালককে প্রাণ 'দতে হয়েছে _তার দুটো শত ছিল । প্রথম শত) 
ছিল, দেশে গণতন্র আনতে হবে। আর দ্বিতীয় শত: এ-বিপ্রব মৃন্তি 
এনে দেবে। কিন্তু এর কোনোটাই প্রণ করা হয়নি। 'লা প্রেন্সা' 
[ডিকৃটেটরশিপের বিরুদ্ধারণ করে এসেহে চিরকাল। তখু সেন্সরশিপ 
চাপানে। হয়েছে তার ওপর। *ল৷ প্রেন্স।' সংবাদ স্বাধীনতার কথ বলে 
এসেছে সব সময়ে। 

প্রশ্ন £ কন্তু সেন্সরাশপ চাপানো হলো কেনো £ 

কুয়া্রা ঃ কারণ, সানৃদিনিস্তাদের মধ্যে মার্কসবাদী-লে?ননবাদদী প্রবণতা 
লক্ষ্য কর যাচ্ছে। এবং এই প্রবণতায় কেবল একট। নীতিই স্বীকৃত। 
আমাদের তাদের আঁভযোগ হলে।-আমরা ভুল পথে চলেছি, লক্ষ্যচ্যুত হয়ে 
পড়েছি, এবং বিভ্রান্ত ও 'বিশৃঙ্খল৷ সৃষ্টি করাছ। এই বলে তারা সেন্. 
সরাঁশপ চাঁপয়েছেন আমাদের ওপর । আমাদের পাঁরকল্পনাট৷ কিন্তু অন্য- 
রকম ছিল। আমরা বলোছিলাম _না, একটামান্র মাপকাঠি নয়, বহু মাপ- 
ক।ঠি চাই। মতামতের 'বাভন্নতায়, বহুত্বে আন্থাবান আমরা। তার তা 
নন। এখন আমর প্রুতার্দশ আমাদের লেখাপন্ধ একটি বিশেষ সরকারি 
দপ্তরে পাঠাই। এবং তারা আমাদের খবরাখবরে কাঁচি চালান। 

প্রশ্ন £ সেনিয়র কুয়াদ্রা, আপনি বলছেন যে সানাদানস্তারা মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী ও কটুরপন্থী। 'কন্তু আম যখন সংস্কাতি মন্ত্রণালয়ে জানালাম 
যে আম আপনার স্বংগে দেখা করতে ও কথ বলতে চাই, ঠার। 1কন্তু আগায় 
বাধ। দিলেন ন৷ বা এড়িয়ে গেলেন না। বরং সানৃদিনিস্তা সরকারই আপনার 
সংঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই ঘটনাটার রকম, 
ব]াখা। দেবেন আপাঁন £ কোনে৷ কট্ররপন্থী, স্বাধীনতাবরোধী সরকার ?ক 
একজন বিদেশী সাংবাদক ব৷ লেখককে জেনেশুনে একজন নেতৃস্থানীয় 
সরকারাবরোধীর কাছে পাঠাবেন 2 

কুয়া?! ঃ দেখুন, সানাঁদনিস্তার৷ মার্কসবাদী-লোননবাদী এবং ঠার৷ তাদের 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৬৯ 


কঠোর মানদণ্ড চাপানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করছেন। এঁদকে, দেশের 
ভেতরে ও বাইরে যথেষ্ট চাপও রয়েছে এই অপচেষ্টার বরুদ্ধে। কিউবায় য৷ 
হয়েছিল ও হচ্ছে এট! ঠিক সেরকম নয়। সান্দিনিস্তারা নিজেরাই কবুল 
করেছেন যে তার। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। 


প্রশ্ন £ সানৃদিনিস্তাদের মধ্যে কারা কবুল করেছেন এটা £ 

কুয়াদ্রা £ “নজন কমান্দানৃতের সকলেই । তাদের আসল লক্ষাটাই হলে * 
মার্কসবাদ-লোননবাদ |? কিন্তু জনগণ বিরোধিতা করছেন।? আমর 'বরোধিত। 
করছি ।? তাই তারা ঠিক এ*টে উঠতে পারছেন না।? 

প্রশ্নঃ আপাঁন কিন্তু আমার ম্‌ল প্রশ্নটা এাঁড়য়ে গেলেন। আমার প্রশ্নটা 
ছিল ঃ সানৃদিনিস্তারা যদ এ-মুহুতে তাদের [িরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্য 
এতোই তৎপর হবেন, তারা যাঁদ এতোই কউরপন্থী হবেন তো৷ আমাকে আপনার 
কাছে কি করে আসতে দিলেন তারা ৯ আপনার সামনে আম টেপ রেকডণর 
খুলে বসে রয়োছ, আপনি সান্দানস্তাদের বিরুদ্ধে পোচ্চারে কথ বলে 
চলেছেন, অকপট সমালোচন। করে যাচ্ছেন, এট] ক ভাবে সম্ভব হচ্ছে ? 

কুয়াদ্রা £ দেখুন, এটা রাশিয়া বা ?িউবা নয়। 

প্রশ্ন £ আপান কি বলতে চাইছেন যে 'নিকারাগুয়ার মার্কসবাদী- 
লোনিনবাদীরা একটা ভিন্ন পথ, 'আলাদ। পন্থা নিয়েছেন রী 

কুয়াদ্রা £ আমর৷ ঠাদের বাধ্য করছি একটা আলদা পথ ধরতে । এ-দেশে 
কঠোর প্রতিরোধ রয়েছে। ূ 

প্রশ্ন £ সোনয়র কুয়াদ্রা, সরাসাঁর 'জিজ্ঞেস করছি আপনাকে-আপানি ক 
এই "বিপ্লবের সমর্থক ? 

কুয়ান্রা £* হা। কিন্তু সেই সমর্থনের দুটো শঠ ছিল। আপনাকে আগেই 
বলোছ। এই পান্িকার প্রান্তন পাঁরচালক পেন্রে৷ হোয়াঁকন্‌ চামোর্‌রে৷ প্রাণ 
দয়েছিলেন এই বিপ্লবের জন্য। এ ছিল আমাদের বিপ্রব। মার্কসবাদী- 
লোনিনবাদী বিপ্লব এটা ছিল না। এ বিপ্লবের মূলে ছিল রাজনৈতিক 
বাহুত্ববাদ ।7 আমর৷ সানদানস্তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চাই না। আমর! শুধু 
চাই যোঁবপ্লব [ঠিকপথে পারচালিত হোক। আমরা যোগ দিতে চাই। 

প্রশ্ন ঃ রনাল্ড রেগান ও তার মাকন সরকারও আপনার মতো বিশ্বাস 
করেন যে সানৃিনিস্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। আপনি ক মাকিন- 
যুস্তরাস্্ের নিকারাগুয়ানীতির সমর্থক ? 

কুয়ান্র। £ না। আম রেগ্ানের সংগে একমত নই। রেগান আর আমি 
দু'জনেই সানৃদিনিস্তাদের মার্কসবাদী-লোনিনবাদী বলছি মানে এই নগ্ন যে 
আমি মাকনী নীতির সংগে একমত। “বপ্রবাবরোধীদের গোপনে সাহায্য 
দেওয়াটাকে আম নীতিগ্াহত বলে মনে কার। 'কন্তু আম এটাও বলবে। 
যে “সোভয়েত ইউানয়ন ও" ?কউব৷ এ-দেশের সরকারকে “লুকিয়ে লুকিয়ে 
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য সাহায্য জোগাচ্ছে, আমি সেটারও সমর্থক নই।? আমি জাতীয়তাবাদী। 
আমরা চাই না কোনো সাম্রাজ্য_সে মার্িনীই হোক আর হই হোব্-- 
আমাদের ব্যাপারে নাক গলাক। 

প্রশ্নঃ আপনার রাজনীতি ও সরকারবিরোধিতা যে সংন্'দ€ স্তাদের ছন্দ 
নয়, তা পরিষ্কার। বিস্তু লেখক হিসেবে আপনার যে উৎকর্ষ, যে প্রুর্গ্ি, 
রাজনৈতিক শনুতার সুবাদে তারা ি সেটাও অস্বীকার করতে চান ? 

কুয়া! £ না, তাতারাচাননা। এটাতারা করেন না মোটেও। এনেস্ডে। 
কার্দেনালের ক্রিয়াকলাপ আমার এবটুও *ছন্দ নয়। বিস্তু তার কাবা তে! 
আমার ভালো লাগে।? 

গুশ্নঃ অর্থাং তারা বলেন ন৷ যে পাবলো আন্তেনিয় বুয়'ঢ। আমাদের 
বিরোধী, অতএব তার সাহত্যও বর্জনীয়। | 

কুয়াদ্ু। £ না, এসব তারা একদম বলেননা। এতোটা বড়াবাড়ি এখনে। 
হচ্ছে ন। (হাসি) 

প্রশ্নঃ সানৃদিনিস্তাদের মধ্যে আপনার বন্ধুরা নেই ? 

কুয়াদ্রা ঃ সকলেই তো আমার বদ্ধ ছিলেন। 

প্রশ্নঃ “ছলেন” কেন বলছেন £ 

কুয়াদ্র £ কারণ, তারা ত্যাগ করেছেন আমাকে, আর আমও তাদের ত)% 
করেছি। * 

গুষ্নঃ আপনি কি আশংক। করেন যে আপনার “প্রাণ এবং লেখক ও 
সাংবাঁদক ?হসেবে আপনার জীবন ভাঁবষাতে বিপন্ন হতে পারে ও 

কুয়া! £ না না, এখনে৷ সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না আমার। এবং 
ওরকম পাঁরস্থিতি যেন কখনে৷ না আসে, এটাই কামনা করি আমি। 

প্রশ্ন £ সেনিয়র কুয়াদ্রা, আপনার মতামতকে যথাযোগ্য মর্যাদ। দিচ্ছি 
আঁম। কিন্তু আপনার সানৃদিনিস্তা বিরোধী মনোভাব সত্তেও, জনদ্ঘাস্থা, শিক্ষা 
ও" সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সানীদনিস্তা বিপ্লবীরা যে কীতত্বের পরিচয় 1দয়েছেন, যে 
বালষ্ঠ ও ফলদায়ক কাজ করেছেন, সেগ্ুলোকেও কি আপনি ডীঁড়য়ে দিতে 
চান, অস্বীকার করতে চান £ 

কুয়ান্রা ঃ সানৃদিনিস্তা সরকার আমাদের ঠেলে 'দয়েছেন প্ব-পশ্চিম 

বব আবর্তে। এবং এর পারপ্রেক্ষিতে তাদের কাজগুলোকে আমি সুকীঁতি 

বলে মনে কার না। সেগুলোকে আম অস্বীকার কার। পরাণশন্তির ছন্দে 
আমাদের এইভাবে ঠেলে দেবার দরুণ সান্দিনস্তাদের সমস্ত কৃতিত্ব মুছে 
গিয়েছে।” . 

সাক্ষাৎকারের সময়ে কোনরকম “উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম না পাবলো 
আন্তোনয় কুয়াদ্ুর কণ্ঠত্বরে ঝা চোখেমুখে । আমার দু'একটা গুশ্ন শুনে তানি 
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যে একটু বিব্রত হচ্ছেন, কিছুটা অস্বস্তি যে তার হচ্ছে, এটা বোঝা গেল 
অবশ্যই। "কস্তু সেই অগ্থাস্তটুকু হজম করেই উত্তর দিলেন তাঁন_ গুছিয়ে, 
সংযতভাবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিষ্ঠাবতী সানদানস্তাপদ্থী কর্মী কালা আমার 
পাশে বসে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে শুনে গেল সান্দিনিস্তাদের সম্পর্কে 
কুয়াদ্বার কঠোর সমালোচনা । তার আচরণেও অসাহষ্ণতা বা বিরাস্তুর লেশ- 
মান্র ছিল ন। 
_ সাক্ষাৎকারের শেষে পাব্‌লো আনৃতোনিয় কুয়াদ্রা তার লেখ। কবিতার দুটি 
সংকলন “উপহার দিলেন আমায় । তার একটিতে তান স্প্যানিশ ভাষায় 
[লিখে দিলেন-“সুমন চট্টোপাধ্যায়কে দিলাম--আপনার সংগে আলাপ করে 
ভালো লাগলো বলে। এই বই-এর একটি কবিতা উৎসর্গ করলাম 
আপনাকে, কারণ সে-কাঁবতায় আপনারই দেশের কারণ নয়োছি আম।৮ 
কাবতাটির নাম “এল মাংগো'। তার এক জারগ্ায় রয়েছে £ “দূর হন্দুস্থান 
থেকে এসোঁছল একট। “আম এই নিকারাণুয়ায় 1” 


আম, কলকাতার সুমন চট্োপাধ্যায়, থুঁড় মানব মত সুদূর নিকা রাগুয়ার এক 
কবির লেখা কবিতা নিয়ে ফিরে যাবো “দূর হিন্দুম্থানে”। বৃত্ত সম্পৃণ 
হবে। 

দায় নেবার সময়ে দেখলাম কালা ও কুয়া আন্তারকভাবে করমর্দন 
করলেন। সাক্ষাৎকারে দোভাষী হিসেবে যান হাজির ছিলেন (এবং দরকার 
মতো আমি যাঁর সাহাযা 'নাচ্ছিলাম) তান কালণাকে আমাদের সামনেই 
বললেন-_“আমার ছেলেকে আমার কথা বোলো, আমার“আদর দিও 1” 

ঘটনাটা ধরতে পারলাম না। বাইরে বোরয়ে কালকে প্রশ্ন করতে সে 
বললো-__“এই “ভদ্রলোক 'লা প্রেন্সার' কর্মী এবং সানৃদিনিপ্তা বিরোধী । 
গোঁড়া “দক্ষিণপন্থী। আর এর ছেলে “সানৃদিনিস্তাদের দলে। সে "সংস্কৃত 
মন্ত্রণালয়েরই * কর্মী। “বাপ আর ছেলের মধ্যে ভয়ানক টানাপোড়েন চলছে 
আদর্শ ও মতবাদের কারণে ।” 


কালণর কাছে জানতে চাইলাম, কুয়াদ্র। সম্পর্কে তার কী মত। 
বললো-_ খুব শিক্ষিত,? মার্জত ভদ্রলোক উনি। তবে শুর মতামত আমার 


গভত্তিহীন মনে হয়?” 


মং 


সন্ধ্যেবেলা ম্যালকমের কল্যাণে আলাপ হলো 'বাল্দ্রাক আর দনাল্দের 
সংখে। দু'জনেই শীনকারাগুয়ান তরুণ। দনালৃদ মানাগুয়ার ছেলে। বালুদ্রাকের 
জম্ম অতলান্তিক উপকূলে । তার দেহে স্প্যানিশ রন্তের চেয়ে ইওয়ান ও 
কৃষ্ণাংগদের রন্তই বেশী। নিকারাগুয়ার আতলাস্তিক উপকূলে " মিস্ৃকিতো, 
সুমো, রামা ইত্যাঁদ সম্প্রদায়ের বাস। তারা দীর্ঘকাল [বচ্ছন্ন ছিলেন 
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নিকারাগুয়ার মূল জনজীবন থেকে । বিপ্লবের পর ঠাদের সংগে যোগাযোগ 
বেড়েছে। এঁ অঞ্চলের লোকেরা মিস্কিতো, সুমে৷ ইত্যাদি ভাষায় কথ৷ 
বলে। এককালে এখানে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল। তাই ইংরজীর প্রচলনও 
আছে' তবে তা ক্রেরল ইংারজী। এই আতলাস্তিক অণুল থেকে 'ব্রাটশ 
আধিপত্য ঘুচে যাবার পরেও স্পানিশ সংস্কৃতি প্রভাবিত নিকারাগুয়ার শাসক- 
গোষ্ঠী মিস্কিতো, সুমো, রাম সম্প্রদায়গুলিকে ব্রাত্য করে রেখোছলেন। 
দীর্ঘকাল । কাজেই এইসব সম্প্রদায় আর 'নকারাগুয়ার বাঁক অণুলের 
মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, সামঝোতার অভাব এবং কিছু টানাপোড়েনও 
রয়েছে। 


আতলান্তক উপকুল থেকে আসা বাল্রাক সানাদানস্ত। বিপ্লবের 
সোচ্চার সমর্থক । সে উত্তর সীমান্তে লড়াই করেছে প্রাতাঁবপ্নবীদের "বিরুদ্ধে 
এবং একাধিকবার কাঁফ ব্রিগেডে নেতৃত্ব 'দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওর 
স্বীকার করতে আটকালোনা যে বিপ্লবের অব্যবাহত পরেই সানৃদি নিস্তার 
মিসীকতো সুমোদের ব্যাপারে কিছু ভুল করোছলেন। দুই জনগণের মধ্যে 
সেতুবন্ধন, যোগাযোগ স্থাপনের কাজ যে আরেো৷ সমবঝে কর দরকার, এ- 
কথ বারবার বললো বাল'দ্রাক 

এখন অবশ্য অবস্থা অনেক ভালো । এ অণুল থেকে এখন মিস্িকিতো 
ভাষায় পত্রিক। বেরোচ্ছে, বই বেরোচ্ছে । মিস্ীকতোদের নিজস্ব 'লাঁপ 
নেই। তারা রোমান হরফেই লেখেন । তাদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া 
হয়েছে সরকার প্রাতানধি। গত বছর 1তনেকে ঢের উন্নাতি হয়ে গয়েছে 
আতলান্তিক উপকূল অঞলে। 


বাল-দ্রাক মুচকি হেসে সরবতের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো” _নানান 
সমস্যা রয়ে গেছে এখনো, যেমন কছুট। বর্ণবাদ। 1করকম?- দনাল্দ, যে 
[কিন৷ মানাগুয়ার ছেলে, একটু যেন বিব্রত। ম্যালকম, স্টৌোস আর আমি 
চেপে ধরলাম, -বর্ণবাদটা ঠকরকম এখানে ? 

বালৃদ্রাক বললো, “কিরকম আবার, স্প্যানিশভাষায় যারা কথা বলে ন৷ 
সেই আতলাম্তিক উপকুলবাসীদের প্রতি কোনো কোনো স্প্যানিশভাষীর 
বদ্ধেষ।” ্ 

বালুদ্রাকের চুল কালো, 'কৌকড়া, পুরু ঠোঁট, গায়ের রং কালোই বলা চলে। 
দটাল্দের * চুলও ' কৌকড়া, তবে গায়ের রং ' তামাটে। স্পেনীর বা 
কন্ীকস্তাদোরেসদের ছাপ দনাল্দের চেহারায় যতোটা, বালুদ্রাকের চেহারায় 
ততোটা নয়। সরাসার জিজ্ঞেস করলাম,-কি বন্ধু, সাদা-কালোর ব্যাপার 
আছে নাক? বালুদ্রাক বললো, “একেবারে যে নেই তা বালি ক করে। 
আসলে কি জানে।, বর্ণবাদ, বর্ণ বৈষম্য এগুলে। তো সামস্ততন্তর আর পুশঞ্জবাদের 
পয়দা কর জিনিষ। আমাদের বিপ্লবের বয়স তো মোটে পাচ বছর। 
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বহুকালের পাপ বিদেয় করতে তে“সময় লাগে, তাই না ? সমস॥৷ অল্পন্থপ্প 
রয়েছে এখনো, তবে কেটে যাবে একাঁদন। বিপ্লব চলুক |” 

দনাল্দ আশ্বস্ত হলে৷ যেন। পাবলো আনৃতোনিয়, কুয়াদ্রার সংগে আজ 
সকালে কথাবারা হয়েছে এটা জানাতেই দুই তরুণ সানুদিনিস্ত। বালুদ্রাক আর 
দনাল্দ লাফয়ে উঠলো।। বাল্দ্রাক চোখ পাঁকয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে 
ঘোষণা করলে।---“কমরেড," যে ভদ্রলোকটির, সংগে আজ তোমার দেখ।! 
হয়েছে, জেনে রেখো,_-তিন হলেন এ-দেশেফাসবাদীদের ' 'পালের গোদ। / 


“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তান ছিলেন“ [হিটলার “মুসোলিনির তন্তু। তারপর 
“সোমোসার |” দিএ৯৮৫৬ চিত নি 


আমি জানতে চাইলাম--“আচ্ছ। বাল্দ্রান্, তোমার বা দনাল্দের 'কি মনে 
পড়ে, সানুদিনিস্ত। বিপ্লবী কমানৃদান্তের। মবাই নাক বলেছেন যে তারা 
মার্কসবাদী-লোননবাদী 2” 

--“কোনোদিন, কোথাও, কেউ বলেনি এমন কথা । আমি যখন কিশোর 
ছিলাম, তখন থেকেই 'ীবপ্লব করছি আমি। লড়াই করে চলেছি। 
সামরিক কর্মী, মিলিশিয়া ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করছি আজ 
কয়েক বছর হয়ে গ্নেল। কোনোদিন শুনান এমন কথা। আমরা আলবং 
বলোছি, সমানে বলে চলেছি যে বৈজ্ঞানিক 'সমাজবাদের পথেই আমরা 'এগোতে। 
চাই। "ব্যাস। এর বেশী কিছু বলোন কেউ। অসন্তব। বলতে পারে না।» 


সতেরোই মে 


পিস 


[লাঁদয়ার সংগে সানাদনিস্ত। মহল৷ সাঁমিতিতে। এই সাঁমাতির পুরো নাম £ 
লুইসা আমান্দা এস্পিনোসা মহিল। সাঁমাতি। লুইসা আমান্দা এস্পিনোসা 
ছিলেন সানৃদিনিপ্ত। মুন্ত ফ্রুণ্টের প্রথম মাহল। 'শহীদ। ১৯৭০ সালে 
সোমোসার ন্যাশনাল গরাের হাতে তিন খুন হন। 

দেখা করলাম সাঁমাতির আন্তর্জাঁতক সম্পর্ক [বিভাগের ' অধাক্ষাঁ ইভোনে 
“সিউ-এর সংগে ।__-'মাহল| সাঁমতি, নামট৷ শুনলেই, কেন জানি না, একটু 
ভারিক্ধি চেহারার বয়স্ক! মহিলাদের কথা মনে হয়। হাঁজর হলেন যিনি 
সেই তশ্বীর বয়স পাঁচশের বেশী বলে মনে হয়ন৷। 

[সিউ £ আমাদের সামাতর জম্ম বিপ্লবের দু'বছর আগে। ডিক্টেটরশিপের 
বিরুদ্ধে যে লড়াই তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই সাঁমিতি। ইউরোপ বা 
মাকন যুক্তরাষ্ট্রে মাহলাদের যে ভূমিকা, আর আমাদের দেশে মাহলাদের যে 
ভঁমিকা__দুটে। বেশ আলাদ।। কারণ, এ-দেশের সনাতন রাজনৈতিক দল- 
গুলোয় মেয়েদের কোনে স্থান ছিল না। রাজনৈতিক সংগ্রামে মেয়েদের 
কোনে! ভূমিকা ছিল না। সান্দিনিস্তা ভ্রণ্টে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য 
করা গিয়েছে। যাই হোক, রাজনোতিক সংগ্রামে মাঁহলাদের ভুঁমকার 
প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বড় হয়ে দেখা দিতে লাগলো । সোমোসার অত্যাচারের 
বরুদ্ধে মেয়ের ক্রমে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কালক্রমে আমাদের সমিতি, 
মাহলাদের রাজনৈোতিক ক্রিয়াকলাপ গোটা জনগণের সংগ্রামেরই আবিচ্ছেদ্য 
অংশ হয়ে উঠেছে। 

তাছাড়া, মাঁহলাদের প্রাত যে বৈষম্যমূলক আচরণ,-ক অর্থনীতিতে ক 
সমাজে, তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই-এর জন্যেও এই সমিতির গ্রয়োজন ছিল। 

প্রশ্নঃ বিপ্লবের পরেও কি নিকারাগুয়ায় মাহলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য কর৷ 
হচ্ছেঃ 

ধসউ ৫ হণ], তা হচ্ছে বোক। কারণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে বৈষম্য হলে। 
এক সামাঁজক সমস্যা। এটা মতাদর্শ, মতবাদের ব্যাপার । বহুকালের 
বদ্ধমূল ধ্যানধারণার ব্যাপার। এ সমস্য৷ রাতারাতি ঘোচানো৷ যাবে না। তবে 
বপ্লবের দরুণ, 'বাভন্ন ক্ষেত্রে এই বৈষমোর বিরুদ্ধে লড়াই করা স্ব হচ্ছে। 
আমর] [বিলক্ষণ জান যে এ এক 'বরাট লড়াই। নানান দিকে । পুরুষদের 
তথাকথিত পৌরুষ একটা বড় সমস্যা। তারা চায় না যে মেয়েরা বিশেষ 
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[বশেষ কিছু কাজ করুক। অথচ আমরা তে৷ ছেলেদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই 
করেছি। তাদের মতো আমরাও তো বন্দুক ধরেছি, সশশ্ত্র সংগ্রাম করেছি। 

প্রশ্ন £4কতোজন মাঁহলা গোরল৷ লড়াই করেছেন সোমোসা-একনায়কতন্ত্রে 
বিরুদ্ধে ? 

[সিউঃ তা ধরুন না কেন, গোঁরলাদের শতকরা তিরিশ জনই ছিলেন * 
মাহল।। অবশ্য শহরে শহরে জনতার সংগ্রামে আরে। বেশী সংখাক মেয়ে 
জাঁড়ত ছলেন। 

প্রশ্নঃ আপনার এই ঘরের দেওয়ালে ন'জন কমান্দান্তের ছবি। সকলেই 
তো দেখাঁছ পুরুষ। একজন মাহলাকেও দেখাঁছনা কেন? 

[সিউঃ এ হলো এক এীতহাসিক সমস্যা । যেসব কমাদান্তের ছাঁবি 
দেখছেন, সশন্ত্র সংগ্রাম এরাই শুরু করেছিলেন। আমাদের সামাজিক 
কাঠামোটা এমন যে লড়াই শুরু করতে হয়েছে পুরুষদেরই। তাছাড়া, মব- 
1কছুর ওপর মেয়েদের সম্পর্কে একটা 'তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব তে৷ ছিলই । 
এটা তে। ইতিহাসের ব্যাপার । 

প্রশ্নঃ আপনাদের এই সমিতির কাজটা কীঃ 

[সিউঃ নানা রকম। মেয়েদের 'ছার্থ দেখা। রক্ষা করা। বিভিত্ন ক্ষেতে 
বাঁভল্ন পেশায়, সামাজিকভাবে মেয়েদের স্বার্থ যাতে সুরাক্ষিত হয়, শুধু 
মেয়ে বলে তাদের যেন অসুবিধেয় পড়তে ন হয়, সোঁদকে খেয়াল রাখা। 
মেয়ের আজকাল" বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন_-চিকিৎসায়, শিক্ষায়, নানা 
জায়গায়। | 

প্রশ্ন £ কোন্‌ পেশায় মেয়েদের সংখ্য। সবচেয়ে বেশী ? 

[সিউ £” শিক্ষার ক্ষেত্রে । বিশেষত ইস্কুলে। ইদানিং বিশ্ববদযালয়গুলোতেও 
' অধ্যাপিকাদের সংখ্যা বাড়ছে। যেসব পেশায় আগে মেয়েদের তেমন দেখ! 
যেত না, আজকাল তাদের দেখা যাচ্ছে সেইসব পেশায়। 

প্রশ্ন £ স্বাক্ষরতা আভযানে ক আপাঁন ছিলেন 2 

[সউ £ নিশ্চয়ই । শতকরা ৬০ জন ব্রিগাদিপ্তা ছিল মেয়ে। এ অভিযান 
খুবই গৃরুত্বপূর্ণ ছিল মেয়েদের জন্য। কারণ স্বাক্ষরতা আভিযানেই শহরের 
মেয়েদের সংগে গ্রামের মেয়েঙগের সরাসার মোলাকাত হয়োছিল প্রথম। এক- 
সংগে থাকতে হয়েছিল, ওঠাবসা, কাজ করতে হয়োছিল। 

প্রশ্ন £ আপনি তো শহরের মেয়ে। স্বাক্ষরতা আঁভযানে গ্রামে যাবার 
আগে গ্রামের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার কতোটা ধারণা ছিল ? 

1সউ £ মোটের ওপর একটা ধারণা ছিল বটে। তবে আভযানে গিয়ে 
আসল ছবিটা দেখতে পেলাম, আসল কথাগুলো জানতে পারলাম, গ্রামের 
মেয়েদের বাস্তবিক পরিচ্ছিতিটা টের পেলাম। 


৭৬ মুগ্ত নিকারাগুয়। 


প্রশ্ন £ বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় প্রচুর মেয়ে নানা ধরণের কাজ করছেন। 
আবার সংসারও করছেন। আমার. আঁভজ্ঞতা বলে, মেয়েরা যখন চাকার 
নেন বা "কাজ নেন, তখন ঠাদের দুটো চাকার করতে হয়। একট। বাইরে, 
অনাটা 'ঘরে। পুরুষরা সৌঁদক দিয়ে কিছু সুবিধে ভোগ করে থাকেন। 
তা এই বৈষমোর বা আতিরিন্ত কাজের ব্যাপারে কী করছেন আর্পনারা? 


[সউ £ হক কথ বলেছেন। এটা বাস্তীবকই একটা বড় সমস॥ ৷ এবং জোর 
লড়াই করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে। পুরুষদের বোঝানো হচ্ছে। আলোচনা 
ঠচলছে। প্রচার চালানো হচ্ছে। চেষ্টা চলছে, পুরুষরা যাতে বোঝেন যে 
নতুন দিন এসেছে ,এবং সাংসারিক ভূমিকায় রদবদল করতে হবে, ঘরোয়া 
কাজের ভার তাদেরও নিতে হবে। 


প্রশ্ন £ আপনাদের দেশ তে “ক্যাথালক দেশ। তা নারীমুন্তর দিকে 
এগোতে গিয়ে, সামাজিক পরিবর্তন আনতে গিয়ে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক 
'বাধাবপান্তির মুখে পড়তে হবেনা আপনাদের £ 


[উঃ হচ্ছে বোঁক। ধর্মীয় ধারণাগুলো৷ তো মূলত মতবাদ, মতাদশের 
বাপার। সমাজে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু কিছু ধর্মীভত্তিক 
ধারণা হরেদরে একটা বিশেষ মতবাদের ফল। ধর্ম থেকেই মতবাদটা 
এসেছে। যেমন ধরুন, বিয়ের পর স্ত্রী ত্বামীর দাসী। তারপর ধরুন, নারীর 
ভাঁমকা কেবলমান্র মায়ের ভূমিকা । কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা একটা 
বাধা। তবে দেখুন, গণমুখী গীর্জাও তৈরী হয়েছে । লিবারেশন থয়ো- 
লজির ভূমিকাটা শন্তিশালী। কাজেই ধর্ম ও সমাজ, গীর্জ ও সমাজের 
মধ্যে যে মম্পর্ক সেটাও পাণ্টাচ্ছে। ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে যেসব 
পুরোনো ধারণা ছিল, সেনুলোও যাচ্ছে পাণ্টে। 


' পাঁরবার পাঁরকষ্পনার ব্যাপারে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রতেক 
্বাগ্থাকেন্দ্রে জম্মনিরোধ সম্পর্কে ঢালাও খবরাখবর দেবার একটা বিভাগ 
আছে। মেয়েদের নানান পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সেখানে। জনম্মনিরোধক 
ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে বিন। পয়সায় ॥ 


প্রশ্ন £$ নিকারাগুয়ায় ধর্মের প্রভাব যেহেতু বেশী সেহেতু নারী-পুরুষের 
সম্পর্কের ব্যাপারেও ধর্মী নীতি ও অনুশাসনের কড়াকড়ি থাকার কথা । 
&বপ্পবের পর নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লাবক পারবতন 
দেখ! দিয়েছে কি? 


[সউঃ এককালে, মানে বিপ্লবের আগে কড়াকাঁড় ছিল ভীবণ। তখন 
ভালোলাগ। বা ভালোবাস।৷ যথেষ্ট 1ছিলন।। “একসংগে থাকতে হলে শীবয়ে 
,প্করতে * হতো । বিপ্লবের পর সেই “বাধ্যবাধকত৷ আর 'নেই। এখন একটি 
ছেলে আর একটি “মেয়ে বিয়ে'না করেহ “হচ্ছন্দে একসংগে ধাকতে পারে ।? 


মুস্ত নিকারাগুয়া ৭৭ 


এবং লোকে থাকছেও। গ্ীর্জায় বা সরকারি আপসে গিয়ে বিয়ে করে তবে 
সহবাস করার বাধ্যবাধকতা ঘুচে গিয়েছে ।? 

প্রশ্নঃ এবং সমাজের পাচজনে সেই মুন্ত সহবাস মেনে নিচ্ছে? 

1সউ £ নিশ্চয়ই । দু'জনে পরস্পরকে ভালোবাসলে একসংগে থাকবো। 
তার জন্য বিয়ে করতেই হবে, একটা সরকার অনুমতিপন্ন থাকতেই হবে, 
ও কেন? বীপ্রবের পর সাত্যকার স্বাধীনতা এসেছে। “ধ্বিয়ে করার এ 
বাধাবাধকত।, 'নোতিক অনুশাসন তে। ছিল বুর্জোয়া অনুশাসন । এখন ছেলে- 
মেয়েরা, প্রোমিক প্রোমকারা দাব্-একসংগে “থাকতে পারে। পরে যাঁদ 
বানবনা না হয় তে! তারা আলাদ। হয়ে যায়। ছাড়াছাড়ির ব্যাপারেও "সাবেক 
''নোতিকতার' বাধা আর নেই। 

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ধরুন, একটি ছেলে আর একট মেয়ে বিয়ে না করেই 
একসংগে ঘর করছে। এবার তাদের একটা ছেলে ব৷ মেয়ে হলো। 


সিউ £ কোনো সমস্য নেই। এখন নতুন আইন হয়েছে। 'জুবৈধ' বলে 
আর কিছু নেই। “সব বাচ্চাই“বৈধ ৷ তার বাবামা যাঁদ বিবাহত দম্পাত না 
হন তে৷ এাতে কিছুই আসে যায় না। বিপ্লবের আগে এরকম ছিল না। তখন, 
এরকম ক্ষেত্রে, বাচ্চ৷ হলে তাকে অবৈধ বলা হতো, তার কোনো অধিকারই 
থাকতে না। বিপ্লবের পর সেসব রীতিনীতি নিয়মকানুন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
“সব শিশুই বৈধ। সকলেরই আধকার আছে। এবং আইনটা হলো এই রকম 
যে, বাবাকে সন্তানের ভরণপোষণের জন্য টাক দিতে হবে প্রতি মাসে। বিচ্কে 
হোক আর নাই হোক, সন্তান জন্মালে তার দায়িত্ব বাবামার। 


নেপাখো--অতিথিশালায় 


সোভয়েত ইউনিয়ন থেকে আস৷ ব্যালোশিক্ষক বাঁরস মহা উত্তোজত। 
রুশ ছাড়। অন্য কোনে। ভাষাই বেচার৷ তেমন জানেন না। তবে হ্যা গুটিকয়েক 
ইংারজী ও জামান শব্দ তার দখলে । ফলে সকালবেল। প্রাতরাশের সময়ে 
লুবা ও ইউর না থাকলে অংগভংগী আর এ বিচ্ছিন্ন ইংরিজী ও জার্মান শব্দের 
মাধমে ভাবের আদান-প্রদান চলে । আর লুবা বা ইউর থাকলে তারাই নেন 
দোভাষীর ভূমিকা £ রুশ থেকে স্প্যানিশ, স্প্যানিশ থেকে রুশ । 

কাজে বেরোনোর আগে পর্ষস্ত বারস বেশ খোসমেজাজেই থাকেন। কিন্তু 
মধ্যাহু ভোজের সময়ে তিন বাড়ি ফেরেন মহা উত্তেজিত হয়ে। এ সময়ে 
আতাঁথশালায় বান্দার প্রায় সকলেই হাঁজর থাকেন। 

লাতিন আমোঁরকার "ঁচরগ্রীঞ্গের ভাপে সেদ্ধ হতে হতে আমর দুই রাঁধুনি 
কমৃপানয়েরা পাউলিনে ও মাতিল্দার অমর সৃষ্টিগুলে। তারিয়ে তারয়ে খাই 
আর গালগণ্প কাঁর। 'মিতভাষী বারসের মুখ থেকে মাঝেমধ্যেই বৌরয়ে 
আসে একটি রুশ শব্দ £কাশ-ম]। লুব। বলে দিলেন 'কাশমা' মানে দুঃস্বপ্ন । এই 
দুঃস্বপ্নের স্বরূপ জানতে চাওয়ায় লুবার মধ্যস্থতায় বারস বললেন £ “নকারাগুয়ায় 
'ব্যালে শেখানোটাই” দুঃস্বপ্নের মতো । “ পিয়ানো একখানা যাঁদ বা আছে, ভালো 
পিয়ানোবাদক নেই। নাচ শেখানোর সময়ে সুরতাল পাবো কোথেকে 2 তার 
চেয়েও য| [বিপদের কথ।--ব্যালে নাচার জুতোই নেই। ক মুশীকল বলে। 
দোখ। আম সমানে খুশচয়ে চলেছি কতাদের। তারা বলছেন জুতোর অর্ডার 
দেওয়। হয়েছে, এই এলো বলে ।”» 

“মাকিনা মেয়ে স্টেসি আমার পাশেই বসৌঁছল। ইংরজীতে প্রায় আমার 
কানে কানে বললো £ “শোনে শোনো, বিপ্লবী দেশের শিষ্পীর কথা শোনে৷। 
এই গরীব দেশউ। যে ছেলেমেয়েদের সামনে যে-করে হোক এক নতুন শোশ্পিক 
আঁভদ্ঞতার দরজ। খুলে দিতে চাইছে সেটা এই কমরেডের কাছে যথেষ্ট নয়। 

র। কোনো দন কিছু পায়ান, তারা এই বিপ্লবী দেশে একট। ভালে জিনিষ নতুন 
নয অস্প করে হলেও শেখার সুযোগ পাচ্ছে, এটাও যথেষ্ট নয় এর 
কাছে। জুতো নেই তো হয়েছে কী! সুরোদ থাকলে খালি পায়েও ব্যালে 
শেখানো যায়। একটু মাথা খাঁটাও না বাপু 1” 

স্টোস এতোগুলে। কথ ইংরিজীতে বলায় ইউ'ি, লুব। আর ঝরিস তার এক 
বর্ণও বুঝতে না পেরে বেশ সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগলেন আমাদের 'দিকে। 


মুন্ত নিকারাগুয়! ৭৯ 


রুশ-মাকন বিরোধ আন্তর্জাতক রাজনীতির লীলাভূমি ছেড়ে এবার বুঁঝ 
মানাগুয়ার এই শান্তময় আঁতাঁথ 1নবাসেও এসে পড়লে এই ভয়ে আম 
আমার সীমিত ভাষার পুশীজ নিয়েই মরিয়৷ হয়ে চেষ্টা করলাম প্রসংগটা” 
পাণ্টাতে। 

আমাদের এই ষোলো নম্বর সরকার আঁতাথাঁনবাসের বশী কম্পানয়েরোরা 
এমাঁনতে বেশ তোফ। আছেন, যা দেখছি। কোন এক অন্জ্রাত পথে, বোধহয় 
সোভিয়েত দূতাবাসের * আনুকূল্য এদের হাতে টিনে-ভরা সালামি, মায় 
কাভিয়ার, চকোলেট শীবস্কুট আর শীসগারেট পৌছে যায়। পৌছে যায় ভারী স্বাদ 
পাঁনর। প্রাতরাশের সময়ে ম্যালকম, স্টেসি আর আমি তার প্রসাদ পাই 
মাঝেমধ্যে । বারস_সকালের দিকে “কাশ্‌ 'মা” মুস্ত চেতনার বশবর্ত হয়ে__ 
প্রায়ই “কড়া বুশী সিগারেট খাও য়ায়। আমার প্রতি বাঁরসই সবচেয়ে সদয়। 
তার প্রধান কারণ ও একবার কলকাতায় এসোছিল 'অনুষ্ঠান করতে এবং 
কলকাতা“শহর আর তার মানুষদের ভারী “পছন্দ হয়েছে ওর । কাজেই সুদূর 
মানাগুয়ায় বলা-নেই-কওয়া-নেই কলকাতার এক লোককে নাগালের মধ্যে 
পেয়ে বারস মাঝেমধ্যেই 'আঁভভূত হয়ে পড়ে যেন। সকালের সেই 'ঘ্ি্ধ 
অবস্থায় বরিস তার পেশীবহুল ডান হাতখান৷ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে 
বলেঃ *“বুয়েনস দিয়াস, আমগো” (সুপ্রভাত, বদ্ধু)। তারপরেই এক 
গ॥াকেট বুশী দিগারেট এাগয়ে ধরে বলে -“কালকন্তা, কালকন্তা !” সেই 
সংগে ঠোঁটদুটে। ছু'চলো৷ করে চমু খাওয়ার শব্দ 

ঃ মং 


মাঝেমধ্যে স্থানীয় বূশী শিক্ষকরা (সকলেই সংগাত শল্পা ) সপাঁরবারে 
প।টি করেন নিজেদের মধো। আমাদের আতাঁথাঁনবাসট। সবচেয়ে বড় বলে 
এখানেই খানাপনা চলে । কন্তু সেই আসরে অবুশীর। [নমান্ত্রত হননা । ফলে 
ম]ালকম, স্টেসি আর আমি দূর থেকে দেখি। 


সঃ সর সঃ 


খাবার টোবলে ইউার একাঁদন আচমকা জিজ্ঞেস করলেন আমায় £ “তুমি 
ক কোনে কাঁমউীনস্ট পাটির সদস্য ৮ 

না” । 

ইউর যেন একটু উৎসাহত হয়ে বলে ফেললেন--“আমও কমিউানস্ট' 
নই 1৯ 

ম্যালকম -যার জীবনের বেশ কছুট। সময় রাঁসকত। করে কাটে-দড়াম 
করে মন্তব্য করে বসলো ঃ “সেকি, আমি তো এতোদিন ভাবতাম রাশিয়ায় 
সকলেই কাঁমউনষ্ট । ইউরি বেচারি একটু যেন হকৃচাঁকয়ে গেলেন। আমি 
অগত্যা বলে দিলাম ঃ “তোমার প্রশ্ন, আমার উত্তর আর তার পিঠে তোমার 
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মন্তব্য--এই প্রসংগে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার দেশে কিন্তু 
€কমিউনিস্ট হওয়া আর কোনো কমিউনিস্ট পাটির সদস্য হওয়া সব সময়ে 
(এক জিনিষ নয়।৮ 
রং সঃ সং 

দুই ফরাসী কম্পানিয়েরো এসেছেন আমাদের সংগে থাকতে । রাতের 
খাবার খেতে গিয়ে তাদের দেখা পেলাম প্রথম। আমি আমার আর আমার 
দেশের নাম বলে নিজের পরিচয় দিলাম। ফরাসী যুবক দুটি আমাকে 
একনজর দেখে 'নয়ে, 1বনাবাক্যব্যয়ে ফের খেতে লাগলেন। আম একটু 
বোকাবোকা হেসে তাদের জিজ্ঞেস করলাম £ “কম্পানিয়েরোস, তোমাদের 
বাঁঝ নাম নেই £” 

ইউর, লুবা সংগে সংগে হেসে উঠলেন। বাঁরস স্প্যানিশ একদম বোঝে- 
না, তবু ইউাঁর আর লুবাকে হাসতে দেখে সে-ও মুটকি হাসলে।। স্টোসি আর 
ম্যালকম আমার স্বভাবচরিন্রর সংগে ঢের বেশী পারচিত হয়ে উঠেছে 
এ-ক'দিনে (ইংরিজীর কল্যাণে ওদের সংগেই সবচেয়ে বেশী আড্ডা দিই 
বাড়ীতে ), তাই ওর বোধহয় প্রমাদ গণতে লাগলো। মুখে হাঁস নেই। দুই 
ফরাসী যুবক খাওয়৷ থামিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে । ক্লাসক 
পাঁরস্থিত ঃ ঘরভাঁত “প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব, একজন শুধু ততীয়। 

বেয়াড়া নীরবতা ভেঙে একজন জবাব দিলেন- “আমার নাম ফ্রাংক় 1৮ 
অপরজন বললেন-_“আমার নাম দোমিনিক।» ফ্রাংক বললেন--“আমরা 
ফ্রালপের লোক। পেশায় “পুত্বতত্রীবদ 1৮ স্টেসি, ম্যালকম আর আমার মধ্যে 
ততক্ষণে চোখাচোখি হয়ে গেছে। . হয়ে গেছে সংকেত বানময় । আমি তখনো 
আসন নিইন। বলে উঠলাম--“ভিভ৷ সানৃদিনে !” স্টোস আর ম্যালকম 
জবাব দিলো £ ““শসয়েমৃপ্রে ভিভে 1” (তিনি চিরজীবী !) রুশী বন্ধুরা হাসি- 
হাঁস মুখে তাঁকয়ে রইলেন। ফরাসী বন্ধুর হাসলেনও না, কিছু বললেনও না। 

পরে জেনেছি"দোমানিক নাক কাঁমউনিস্ট। ফ্রাংক ও দোমিনিক দু” 
জনেই নিকারাগুয়ায় এসেছেন “পেশা আর পিএইচশড থাসস লেখার 
তাগিদে । * সানদানস্তা শীবপ্লব ও' নকারাগুয়। সম্পর্কে তাদের কথাবার্তায় ও 
আচরণে দেখোছি শুধু 'ওদ্ধত্য ও উন্নাসকতা। অথচ তার। এ গরীব দেশের 
অন্নে পুষ্ট হয়ে প্রায় একটা বছর ছিজেদের গবেষণা করবেন এবং একাদিন 
ফ্ালের কোনো এক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ন্কুর খেতাক 


্কাবেন। 


আঠেরোই মে 


আজ সানাদনোর 'জন্মাদন। এই উপলক্ষে মানাগুয়ার এক ইনৃডোর 
স্টেডিয়ামে জনসভা । “কালণ নিয়ে গেল। 

পৌছে দোখ স্টেডিয়ামের দরজা খোলেনি তখনো, কিস্তু লোক জমতে 
শুর করেছে। ফুটপাথে বসে আছে অনেকে । বাকি সবাই এদিক ওদিক 
ছড়িয়ে। দূর থেকে মিছিল আসছে শ্লোগান দিতে দিতে। ছোট ছোট দল। 
ছোট ছোট মহল্লার লোকজন। ব্যানার ধরে রয়েছে বাচ্চা মেয়ের । পেছনে 
মহিলারা শ্লোগ্লান দিচ্ছেন_-“ন; পাসার।নৃ*-ওরা যেতে পারবেন” স্পেনের 
গৃহযুদ্ধের বিখ!ত শ্লোগান। শ্লোগান যাঁর দিচ্ছেন তাদের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, 
উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত, গোট৷ দেহের দৃপ্ত ভংগী জানিয়ে দিচ্ছে তাদের 
দৃ় সংকণ্পের কথা । শ্লোগানের বন্তব্যের সংগে তারা সম্পূর্ণ একাত্ম । 

আধঘণ্টার মধোই অনেক লোক জমে গেল। দরজাও গেল খুলে। 
কালা আর আমি গ্যালারিতে দুটে চেয়ার দখল করলাম। 

দেখতে দেখতে গোট। স্টেডিয়ামে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। 
বৃন্ধবৃদ্ধ। থেকে শুরু করে বালক-বাঁলক। পর্যন্ত সব বয়েসের লোক হাজর। 
কারুর কারুর হাতে-_'এফ, এস, এল, এন” অর্থাৎ সানুদিনিস্তা মুন্ত ফ্রন্টের 
পতাকা । পতাক। নাড়ার বাড়াবাঁড় লক্ষ্য করাছ না। কালণকে দেখে এক 
তরুণ এগিয়ে এলেন বগলে 'ডাস ক]াপিটালের' প্রথম খণ্ড। আলাপ হলে! । 
জিজ্ঞেস করলাম £ “মার্কস পড়ছে। বুঝি 2৮ তবুণটি উত্তর দিলেন £ «পরীক্ষা 
সামনে, তাই সময় পেলেই একটু দেখে নিচ্ছি।” খানিক পরেই তরুণটি 
পকেট থেকে ছোট একট৷ ব্যাজ বের করে সেটা আটকে নিলেন বুকের কাছে। 
উণক মেরে দেখলাম__সানাদনোর ছাঁব আঁকা, আর লেখা £ এফ, এস, 
এল, এন। এরকম ব্যাজ অনেকেরই নেই । , নেই কালণরও। আমার জিন্ঞ্াসু 
মুখ দেখে কালু বললো-_“এই ছেলেটি লড়াই করেছে। "গরিলা ছিল। 
সে-জনোই এই“বিশেষ ব্যাজ ।” 

ভীড় বাড়ছে। পুলিশ বলতে গ্নেলে নেই। সামারক পোষাক পরা কিছু তরুণ- 
তরুণী রূর়েছেন। জনা বিশেক। সকলে এক সংগেই বসেছেন | একটি ছেলে 
এগিয়ে এসে সাবনয়ে বললে £ «আপনার ক্যামেরা আর কীধের ব্যাগ্বট৷ যে একটু 
পরীক্ষা কর৷ দরকার ।”__সংগে নিয়ে গেল। কাল? ছেলেটিকে সাবধান করে৷ 
[দিয়ে বলে উঠলে। £ “দেখো, ক্যামেরাগুলোর ভেতর ফিল্ম ভরা আছে কিন্তু 


৬ 


৮২ মুন্ত নিকারাগুয়া 


খানিক পরে ছেলেটি এসে বললো £ “আপাঁন তে সাংবাদিক, তা 
গযালারিতে বসে কেন কম্পানিয়েরো, সামনে চলুন।৮ অতএব সামনে । 
সেখানে আরো কিছু ছেলেমেয়ে মাটিতে বসে। কালণ জানিয়ে দিলো, এর৷ 
সকলেই সশন্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। দেখে য৷ মনে হয়, কারুরই বয়েস বছর 
পাঁচশের বেশী নয় । তার খানে, সোমোসার ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে এরা যখন 
অস্ত্র ধরেছিল, তখন এদের বয়েস ছিল বড়জোর উাঁনশ-কুর্ড়ি। জনাকয়েক 
যুবক হুইল-চেয়ারে বসে। কালণ আর আম মাটিতেই বসে পড়লাম। 


এঁদকে দু'পাশের গ্যালারিতে শ্লোগান শুরু হয়ে গিয়েছে £ “আমাদের জয় 
হবেই”, ““সানৃদিনো 'জিন্দাবাদ”। একজন “প্রথম অংশটা বলছেন, বাক 
'শয় শয় লোক দিচ্ছেন জবাব । মাঝেমাঝে হাততাঁল দিয়ে শ্লোগান 
চলছে। তালেতালে। কতকটা ছড়া কাটার মতো। 

গ্যালারর এক পাশ থেকে কেউ একটা শ্লোগান দিল, অমনি ওপাশের 
গযালারির লোকেরা 'দিল তার জবাব। সংগে হাততালি । বেশ জমজমাট 
আসর । সকলেই চেঁচাচ্ছে। কালণও। একমান্ত আমিই কিছু বলছি না। 
বেশ অস্বান্তকর। এক জায়গায় সবার দেখাদোথ আমও ডান হাতটা মুঠি 
পাকিয়ে তুলে ধরলাম ওপুরে | 

কালণা বলছিল কয়েকজন কমান্দান্তের আসার কথা । তাদের কিন্তু দেখা 
নেই। কালাকে জিজ্ঞেস করলাম অনুষ্ঠানটা কখন শুরু হবে। একগ্াল 
হেসে কাল জানালে। £ “কখন তা বল মুশাকল। নিকারাগুয়ায় কিছুই 
সময় মতো শুরু হয় না।” . 

আম বললাম, “কছু আসে যায় না, আমাদের দেশেও রীতিটা একই 
রকম।”__বলতে-না-বলতে তুমুল হাততালি। সবাই দেখ উঠে দাড়াচ্ছে আর 
প্রবল .বগে হাততালি দিচ্ছে। দরজার কাছে, দেখছি, এক “দীঘ“দেহী পুরুষ। 
গ্ায়েস।মারক পোষাক । তবে ঝাজটযাজ ব৷ ডেকরেশন বিশেষ নেই। স্রেফ 
সৌনকের পোষাক । তার পাশেহ একজন “মাহল।। গায়ে একই ধরণের 
গোরল৷ যোদ্ধার পোষাক। চমুকে উঠলাম। ইনি সেই স্বনামধন্য দোরা 
মারিয়া তেইয়েস্‌। * ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে ২৫ জন অস্পবয়সা সানদিনিস্ত। 
গোঁরল। 'সোমোসার জাতীয়" প্রাসাদটা “দখল করে নিয়েছিলেন এক ঝাঁটকা- 
আক্রষণে। সোমোসার* পৃতুল-পালণমেণ্টের ৬০ জন সদস্যকে পণবন্দী রেখে 
'গোরলারা সোঁদন“ আশজন 'রাজবন্দীর (সান্দানস্ত। ফ্রন্টের এক অন্যতম 
ধ্রীতিষ্ঠাতা, কমান্দান্তে তোমাস বর্হেও ছিলেন তাদের মধ্যে) মুক্তি দাবি 
করেছিলেন। দাঁবর তালিকায় আরো ছিল £ মুস্ত রাজবন্দীদের নিরাপদে 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিতে হবে, দশ কোটি ডলার নগদ দিতে হবে, আর, 
'নিকারাণুয়ার সবকটা “কাগজে, বেতারে, টোল ভিশনে “সানৃদিনিস্তাদের ঠবপ্লাবক 
কর্মসূচী প্রচার করতে হবে। 


মুস্ত নিকারাগুযা ৮৩ 


আট্রান্তোর সালের সেই দুদন্ত ও সফল গোঁরলা আক্রমণের 'দু'নম্বর কমাগ্ডার 
ছিলেন এই দোর৷ মারয়। তেইয়েস। তখন তিনি মান্র বাইশ বছরের তরুণী। 
আজ তিনি গোরল। 'কমাঙারের পদ পেয়েছেন। 

কমান্দান্তে দোরা মারিয়াকে দেখে আমিও ক্যামের৷ মাটিতে রেখে তুমুল 
হাততাল দিতে লাগলাম। ছবি তোলা মাথায় উঠলো । 


দোরা মারিয়ার পাশে এ 'দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষাঁট হলেন কমান্দান্তে 
বাইয়ারদো আর-সে কাস্তানয়ো। “সানৃদিনিস্তা ফ্রপ্টের রাজনোতক “ক মিশনের 
প্রধান। “দুই গেরিলা-কমাগারেরই হাবভাব দেখার মতো । টানটান হয়ে 
দ|ড়য়ে আছেন। “খঙ্জু, বালষ্ঠ। দেখেই মনে হয়, যে-কোনো মুহুর্তে 
এর রাইফেল হাতে চলে যেতে পারেন পাহাড়ে জংগলে, গোরিলা 
লড়াই করতে । 

দোরা মারিয়ার মুখে স্মিত হাঁস। “আর-সে কাস্তানিয়ো বেশ খোলাখুলি 
হাসছেন। হাততালি থামছে না। চলছে তো চলছেই। সেই সংগে শ্লোগান। 
স্বনতার এরকম স্বতঃস্ষত আভনন্দন ও অভ্যর্থনা কতকাল দোখানি (কোনাদন 
দ্খোছি কি 2) 

খাঁনক পরে এক তরুণ এসে ঘোষণা করলেন কমান্দান্তে আর্‌সে 
কাস্তানিয়ো এবারে তার “বন্তব্য রাখবেন । এগিয়ে এলেন তিনি । আবার 
তুমুল করতালি । কয়েক মিনিট ধরে । আশপাশে তাঁকয়ে দেখি অনেবে রই 
মুখে যেন ভালোবাসার হাসি। বাচ্চারাও লাফাচ্ছে। ছোট্র একাটি মেয়ে আমার 
পাশে দাড়িয়ে কী যেন বলছে আমায় হাসতে হানতে । হাততালি আর 
শ্লোগানের চোটে কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা। 

ভাষণ শুরু হলো।। প্রায় ঘণ্টাখানেক ভাষণ দিলেন আরে কাস্তানিয়ো। 
থার্কন ও 'কনৃত।' (প্রাতীবপ্লবী ) আগ্রাসনের কথা বললেন । জনগণের 
বারত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা বললেন। বললেন সানা্দনোর কথা। খানিকক্ষণ 
'ন্তর যেই একটু থামছেন দম নেবার জন্য বা জলের গেলাসে চুমুক দেবার 
ক্বন্য, অমনি সান্দানস্তাপন্থী শ্লোগান জুড়ে দিচ্ছে জনতা । দেখাঁছ, গ্যালারির 
একেবারে ওপরে এক বৃদ্ধ। দাঁড়য়ে শ্লোগান দিচ্ছেন। সব'ই তাঁকে উৎসাহ 
ধ্দচ্ছেন সমানে । মেয়েদের উৎসাহ-উদ্যম এখানে যেন ছেলেদের চেয়ে বেশী । 
আবার ভাষণ শুরু, অমান-এক লহমায়-জনতা সম্পূর্ণ নীরব। মন 'দয়ে 
শুনছে সকলে । মাঝেমাঝে রাঁসকতা করছেন 'কমান্দান্তে । “সকলে হেসে 
উঠছে" হৈ করে। ভাষণ শুনে মনে হচ্ছে এক “জনদরদী “বিপ্রবী ইপ্টে- 
লেবৃচুয়ালের কথা শুনছি। একের পর এক 'পরিসংখখান দিয়ে চলেছেন 
1তান_উৎপাদনের বাপারে, "যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পকে । "আমদ।ন রপ্তানির 
খৃবষয়ে । দেশের “যাবতীয় “সমসার কথা অকপটে বলে চলেছেন আব্সে 
-ক্লাসৃতানিয়ো । উত্তেজনা নেই তার কণ্ে। রয়েছে উদ্বেগ, সংকল্প । আবেগের 


/৪ মুস্ত 'নিকারাগুয়া 


বাড়াবাড়ি নেই। নেই শ্রোগানবাজী। একঘণ্টা পর ভাষণ শেষ হলে।। 
এর মধ্যে সকলে জেনে গেলেন দেশের বর্তমান অবস্থা কাীঁ। 

তারপর শুরু হলো নিকারাগুয়ার “বিপ্লবের "গান। সবাই গাইছে, এক 
আমি ছাড়া । গানটা শুরু হলে৷ একটু খাপছাড়া ভাবে । কিন্তু আধামনিটের 
মধ্যেই মনে হলো সবাই যেন মহড়া দিয়ে নয়েছে আগেভাগে । এবারে সকলে 
একসংগে গাইছে-_এক সুরে, এক তালে । কোথাও ছন্দপত্ুন ইচ্ছে না। কেউ 
থামছে না। বেশ লম্বা গান। স্টেডিয়ামশুদ্ধ লোক যেন সারা দেশ, সার৷ 
দুনিয়া কাঁপিয়ে গাইছে। নিকারাগুয়ারমুন্তিযুদ্ধের, 'গণ-বিপ্লবের গান। 


বিশে মে 


সাক্ষাৎকার £ 'মোভাময়েন্তো দে আকৃসিয়ন পপুলার মার্ক-সিস্তা-লোনানস্তা' 
অথাৎ ঘার্কাসস্ট-লোনানস্ট পপুলার একশন মুভমেন্ট'_-এই দলের কেন্দ্রীয় 
কামাটর সদস্য এবং সংসদ সদস্য কালে?স কুয়ান্রার সংগে । 

এই দল হলে নিকারাগুয়ার মার্কসবাদী-লোননবাদী পাটি । এর সান্‌- 
[দনিস্ত-বরোধী। পাটির সদস/সংখ্যা ছশো মতো। সংসদে এই পাটির 
পট আসন। কালেনস কুয়া্রা বললেন ঃ 


'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। সে-সময়ে সোমোস৷ 
প্র দমন আঁভযান চালাচ্ছিলেন জনগণের ওপর। চলাছলো ব্যাপক 
গণহত্যা । সোমোস। বিরোধী দলগুলে৷ তখন জনগণের আস্থা হারায়। অপর- 
দকে সানাদানস্তারা তখন গোরল৷ যুদ্ধ চালাচ্ছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
তাদের কাজ তখন কাচা। শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার জন্য মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদীর। পাটি গঠন করেন। 

“একট জোরালে৷ গ্রামকক্ণ্ট সানাদানস্তাদের নেই। সানু নিস্তাদের পার- 
চলকমণ্ডলী ও ঠাদের ধযানধারণায় রয়েছে পাতিবুর্জোয়াসুলভ চিন্ত।। শ্রমিক- 
শ্রেণীকে তারা ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। এ-দেশের মেহনতী জনগণের 
মধ্যে শ্রেণীচেতনার কোনো দীর্ঘ এতিহা নেই। তারা শোষিত, নিপীড়িত। 
কম্তু সংঘবদ্ধ রাজনোতক শান্ত হিসেবে তারা সংগঠিত হননি দীর্ঘকাল। 
এখন অবশ্য সেই দুবলত। আর নেই । তার এখন সংগাঠিত । 

“সানৃদিনিস্তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শ্রামকর ইদানিং একটু বিদাত 
কারণ একদিকে শ্রমিকরা চেষ্টা করছেন উৎপাদন বাড়াতে ও ডলার বাঁচাতে। 
আর অপরদিকে তার। দেখতে পাচ্ছেন যে সানৃিনিস্তার৷ পাতিবুর্জোয়া মালিক- 
দের হাতে ডলার তুলে দিচ্ছেন, তাদের তুষ্ট রাখতে । সানৃদ নিস্তার দেশের 
উৎপাদন ব্যবস্থ। পুরোপুরি রাষ্্ীয়ত “না৷ করে, বেশ কিছু “পুশীজপাতিকে 
পুষছেন যেন--বশেষ করে শিল্পপাঁত আর 'খামারমালিকদের । শামশ্র অর্থ- 
নীতর কথ বলছেন তারা । এর ফলে শ্রামকশ্রেণী “বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। 
দেশের কাজকর্ম পারচালনার ক্ষেতে "সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে “শ্রামকদের 
কোনে “ক্ষমতা নেই। সানৃদিনিন্ত। বিপ্লবের এ-এক প্রকট দুবলতা। 

“তবে এখন দেশ আক্রান্ত । মার্কিন সামাজ)বাদীরা আগ্রাসন চালাচ্ছে 
সমানে । তারা দাক্ষিণপন্থীদের মদত জোগাচ্ছে। এ-অবস্থায় শ্রামকশ্রেণী ও 


৮৬ মুস্ত নিকারাগুয় 


পাতবুর্জোয়াশ্রেণী এক্যবদ্ধ__আক্রামণ ঠেকাতে ও বিপ্লবকে রক্ষ/ করতে 1 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও এখন করয়েকট। ক্ষেত্রে সানৃদিনিস্ত। ভ্রন্টেরি সংগে 
সহমত। কস্তু কোনে। ব্যাপক একা নেই। দাক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তারা 
সংহাতিবদ্ধ। সংসদে মার্কসবাদী লেনিনবাদীর৷ গানৃদিনিস্তাদের সমর্থন করে 
থাকেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে । তবে মতাঁবরোধ যথেষ্ট রয়েছে ।” যেমন, দ'দলই 
প্রথমে মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপারে একমত ছিল £ প্রাতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়াই 
হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন। কিন্তু এখন সানৃদিনিস্ত। ফ্রণট মনে করছেন 
যে সেনাবাহনীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর৷ এ-ব]পারে 
একমত নন। 


“মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা কাগজে-কলমে মাকিন ও সোভিয়েত বিরোধী 1 
1কন্তু কার্যত তারা চেষ্টা করছেন সোভিয়েত ইউানয়নকে আরো ভালে করে 
বুঝতে ।” 

প্রশ্ন £ সোভিয়েত ইউনিয়ন কি 'নিকারাগুয়াকে কজা করতে, বাগাণে 
চেষ্ট। করছে? 

কালেস £ আমরা তা মনে করিনা। এ-মুহুতে তাদের ওরকম কোনো! 
ফন্দি আছে বলে মনে হয় না। তবে দূর ভাঁবষাতে থাকতে পারে । 

প্রশ্ন ঃ কিন্তু ধরুন, নিকারাগুয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যাঁদ নিজের 
প্রভাব পোল্ত করতে পারতে৷ তাহলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বরুদ্ধে সোভিয়েতদের 
বেশ ভালে৷ একট! ঘাঁটি হতে পারতে৷ নিকারাগুয়া, তাই না? 


কালেণস£ কেন? সেজন্য তো কিউবা আছেই। 'নিকারাগুয়ার " 
বিপ্লবকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর কোনো অভিপ্রায় রুশীদের এখনে 
নেই। তবে হ্যা, তার আমাদের সাহায্য করছেন। এ-দেশ থেকে ছান্র-ছাত্রীরা 
ও-দেশে যাচ্ছেন নানান কাজকর্ম শিখতে, কোথাও ওকট। তো শিখতে হবে 
এইসব দরকারি কাজ। ওরা সেই সুযোগ দিচ্ছেন আমাদের । 

প্রশ্ন ই" সানৃদিনিস্তা কমান্দান্তের৷ কি 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদ্দী ? 

কালেস £ না। তাছাড়া ফ্রষ্টের ভেতরে মতবাদ-মতাদর্শের কোনে। 
এঁক্যও নেই। এঁদক দিয়ে সার্নাদনিস্তার৷ এক্যবদ্ধ নন। 

প্রশ্ন £ আপনারা কি খোলাথুঁলি সমালোচন৷ করতে পারেন সরকারের £ 


& কলোসঃ নিশ্য়ই। মনে রাখবেন, নিকারাগুয়ায় গণ-শুভু)থান হয়েছিল 
সোমোসা-একনায়কতঙ্্রের 'ববুদ্ধে। সংগ্রাম কাকে বলে তার গ্রভীর আঁভজ্ঞত৷ 
আছে জনগণের। রাজনৈতিক ক্ষমতা 'কিভাবে লড়াই করে, রন্ত দিয়ে দখল 
করতে হয়, এ-দেশের জনগণ সেটা জানেন । এবং ক্ষমতার স্বাদও তার পেয়ে 
গিয়েছেন। এহেন জনগণের ক কোনে সরকারই কখনে৷ রোধ করতে 
পারবেন না। কাজেই, এ-দেশের মানুষ, দরকার বুঝলে, সমালোচন। করবেই ।, 


মুস্ত নিকারাগুযা ৮৭ 


সেটা ঠেকায় কে ? মনে রাখবেন, 'কিউবায় যা হয় নি, নিকারাগুয়ায় তা? 
হয়েছে জনগণ লড়াই করতে শিখেছেন, জোটবদ্ধ হয়েছেন, আগ স্বীকার 
করেছেন এবং শেষ পর্যস্ত বিজয়ী হয়েছেন। 

প্রশ্নঃ সানৃদনিস্ত। ফট আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে যে সৰ 
মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলো যদ তীব্র হয়ে উঠতে উঠতে এমন জায়গায় 
পৌছোয় যেখানে আলোচন৷ আর সন্তব নয়, তাহলে কি এই দুই দলের মধ্যে 
সশস্ত্র সংঘ হওয়া সম্ভব? 

কালেোসঃ সে সন্তাবনা যে একেবারে নেই, তা নয়। আমর আজ 
কয়েকটা ব্যাপারে একমত। বিশেষত প্রাতিবিপ্রবী শান্ত আর আগ্রাসী শন্তি- 
গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই-এর ব্যাপারে । আমরা এ-বিপ্রবের সমর্থক এবং 
সানৃদিনিস্তারা আমাদের শতু নন। বরং আমরা লড়াই করছি আমাদের সাধারণ 
শব্রুদের বিরুদ্ধে। কিন্তু নব বিষয়ে আমরা তাই বলে একমতও নই ।-_ 

1নকারাগুয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পাটির আঁপসে কোথাও মার্কস বা 
লেনিন বা মাও কারুরই কোনো ছবি চোখে পড়লো না। 


£ 


বিশে মে-বিকেল 


নিকারাগুয়ার কাঁমউনস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদকের সংগে সাক্ষাংকার হবার 
কথা। "লিদিয়ার সংগে পাটি আঁপসে গেলাম। এক “সেরেটার আপন মনে 
টাইপ করে চলেছেন। বেশ 'বড় মাপের আপিস। সেখানে 'মার্কম ও 
'লোনিনের কয়েকটি আঁতকায় ছাঁব। এতে বড় আকারের ছাঁব দেখলে আমি 
আবার একটু ভয় পেয়ে যাই। যাই হোক, কমিউনিস্ট পাটির দপ্তরে ছাঁব, বই, 
পোস্টার, চেয়ার, টেবিল, টাইপরাইটার সবই রয়েছে ; নেই কেবল সম্পাদক 
মহাশয় বা অন্য কর্মকর্তারা । লিদিয়া বেশ বিব্রত ও বিরন্ত। সেক্রেটারিকে 
সে সোজাসুজি বলেই ফেললো £ “এই কমৃপাঁনয়েরো এতো “দূর থেকে 
এসেছেন আমাদের দেশে, আমাদের কথ জানতে চাইছেন, আমরাও “সংস্কাতি 
দপ্তর থেকে গেল 'দুশদন ধরে বারবার 'টোলফোন করে আজকের জন! 
 আযাপয়প্টমেপ্ট "পাক করে "রাখলাম, আর আপনাদের পাটির লোকজন কেউ 
থাকলেন না, এট। কেমন হলো 2” 

সেক্রেটার বেচাঁর আমতা আমতা করে জানালেন কতার৷ যে যার বাঁড় 
চলে গেছেন, আজ আর (ফিরবেন না। 

কাজেই [নিকারাগুয়ার “কমিউনিস্ট পাটির কতাব্যান্তদের সংগে মোলাকাত 
আরছলোনা সৌঁদন। “পরেও হয়নি । 

্ . ঞ 

মানাগুয়ায় আবার কয়েকটা বই-এর দোকান ঘুরলাম। প্রথমেই চোখে 
পড়ছে "মার্কস, এগেল্সু ও লেনিনের রচনা । রাশিরাশি। সোভিয়েত প্রকাশিত 
ছোটদের বই প্রচুর । [বিশেষত রূপকথা । এগুলো, যথারীতি, ভারী সুন্দর । 


মানাগুয়ার ইণ্টেলেকৃচুয়ালদের এক নামজাদা আড্ডা হলে। একটা কাফি 
হাউস। তার ভেতরেই একটা বই-এর দোকান । সেখানেও মার্কস, এংগেল্স্‌ 
ও লেনিনের ছড়াছাঁড়। "স্তাঁলন ও মাও-এর বই এখানেও দেখাছি“না। চে'র 
সবষণ্র একট। সংকলন আবার চোখে পড়লে। ইধারজীতে। সানাদামস্ত। 
নেতাদের বন্তৃতা-সংকলন। এটাও ইংারজী। 'দ্য গস্পেল্স্‌ অফ সোলেন্ীতি" 
নামে” রয়েছে। এনেন্তে কারদনালের বিখ্যাত কীতি। থিয়োলজ অফ 
1লবারেশন বিষয়ে গুটি কয়েক বই। বিপ্লবী যোদ্ধাদের লেখা কাবতার 
বই। 'নিকারাগুয়ান লেখকের লেখা কোনে। দের বই, প্রবন্ধের বই চোখে 
পড়ছে না। 'নিকারাগুয়ার লেখক মানেই যেন কাবি। 


ুন্ত নিকারাগুয়া ৮৯ 


ইন্টারনঠাশনাল প্রেস সেন্টারের ছোট বই-এর দোকানে তোমা বোহের 
একটা আলোচনা গ্রন্থ দেখেছি ঃ সা্নীদানন্ত। বিপ্লব [ব্যয়ে। কালে স 
ফন্সেকার রচনার একটা সংকলনও চোখে পড়েছে: 

নাটকের বই একটাও দেখাঁছ না। এক কম্পাঁনয়েরোর আপসে গিয়ে 
ঠার ব্যান্তগত সংগ্রহে 'ব্রেশটের নাটকের ওপর জেখা একটা আলোচন। ই 
দেখেছিলাম । সংস্কতিমন্ত্রণালয়ে লুইসার ঘরে দেখোঁছ লেনিন ও মার্কস। 
লুইসা ও কালণ বললো, বিশ্বাবিদ্যালয়ে মার্কম ও লোনন পড়তে হয়। 

গদ্যের অভাবটা বেশ চোখে পড়ে। গুটি কয়েক গদ্যাশপ্পী ?লথছেন 
বটে। কিন্তু 'কধিতার দুর্দান্ত তৃফানের মুখে তাদের মুষ্টমেয় কীতি যেন 
কুটোর মতে উড়ে যাচ্ছে। সের্‌হিয়ো রামিরেস পন্যাঠীসক হিসেবে নাম- 
জাদা। অথচ কোনো দোকানেই তাঁর বই দেখাঁছ না। শুনোছলাম ওমার 
কাবেসা এদেশের আর-এক 'তখোড় কাঁহনীকার। কত্ত দোকানের তাকে 
তাঁর বই কোথায় ? 


একুশে মে 


আঙ্গ দেখা করতে গেলাম এক ধর্মযাজকের?সংগে। নিকারাগুয়ার বিপ্লবে 
অনেক যাজকও সামল। লাতিন আমেরিকায় গড়ে উঠেছে শথয়োলাক্ত অফ 
িবারেশন' ৷ দারদ্র নিপাঁড়িত মানুষের মুন্তির জন্য লড়াই করছেন বেশ কিছু 
ধর্মযাজক শোষবশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমাজের অন্যায় আঁবচারের বিরুদ্ধে । গড়ে 
উঠেছে 'ারীবদের গ্ীর্জা'। যাঁর সংগে দেখা করার কথা, সেই "পাদ্রে রাফায়েল 
আর্‌গন্‌ একজন লড়াকু যাজক। 

এক খ্রীষ্টান সংগঠনের তানি সভ্য। সংগঠনটির নাম £ এসেছ্ত্রে। 
একুমোনিকো। আনৃতোনিয় ভাল-দাভয়েসো ।। 

সাইনবোর্ডে লেখা £ 

আল: সেরভিসিয়ো দে ল৷ রেফ্লেক-সিয়োন ক্রিস্তিয়ানা এন লা নুয়েভ। 
নিকারাগুয়া | 1) 116 9615105 01 01010150191) 19951017510. 01) 15৩৬ 
110812609. 

ভুল করে অন্য একটা দরজ। দিয়ে ঢুকে দোখ একটা বই-এর' 
দোকান। জন! পাচ-ছ লোক বই দেখছে। আ'মও একটু দেখে নিলাম ঘুরে- 
[ফিরে। থিয়োলজ অফ লিবারেশন বিষয়ে নানান বই। বিপ্লব, লাতিন 
আমেরিকায় গরীবদের অবস্থা, সামাঁজক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে লেখা 
বই থরে থরে সাজানো । বেশ কিছু বই রয়েছে মার্কসবাদ সম্পর্কে । 

এবার ঠক দরজায় প্রবেশ। ঢুকেই দোঁথ দেয়ালে অস্কার রোমেরোর 
ছাঁব ও বাণী । এল: সালুভাদোরের বিশপ রোমেরোকে সে-দেশের দক্ষিণ- 
পন্থী ঘাতকবাহিনী খুন করেছে কয়েক বছর আগে, তিনি দ্বদেশের সমাজে 
শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে, শোষিত জনগণের পক্ষে কথা বলতেন বলে। বিশপ 
অস্কার রোমেরো ছিলেন এক সমাজসচেতন, দরদী মানুষ। তাঁকে যে 
খুন করা হবে, এটা সালুভাদোরের সরকার ও মাঁকিন সরকারের কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা ণস, আই, এ আগে থেকেই জানতো । মাফিন সরকার 
পুরোপুরি ওয়াকবহাল ছিলেন এ-ব্যাপারে। এ সরকার এখন এল: সাল্‌- 
ভাদোরের দক্ষিণপন্থী বোছেটেদের সাহায্য করছেন, কৃষকনিধনে ও ঢালাও 
গণঅত্যাচারের রসদ জোগাচ্ছেন।- অন্য দেয়ালে জার্মান ভাষায় লেখ! একটা 
পোস্টার £ 'ফ্যুর আইন ফ্রাইয়েস এল: সাল্ভাদোর ।'_-এক মুন্ত এল সাল-- 
ভাদোরের জন্য। 


মুস্ত 'নিকারাগুয়। ৯১ 


আর-এক দেয়ালে একটা বড় প্রচারবোর্ড । তার ওপরে লেখা ঃ "নকারাগুয়ায় 
বিপ্লব এগিয়ে চলেছে ।- বোর্ডে নানান আলোকাচন্ত আর খবরকাগজ থেকে 
কেটে-নেওয়। অংশ সাঁটা। গেরিলাদের ছবি। বন্দ্রক হাতে মেয়ে, বৃদ্ধ কৃষক 
হাতে রাইফেল, পথের ধারে ছোট একটি মেয়ে অবাক চোখে চেয়ে, কৃষক 
চাষ করছেন ক্ষেতে. কাঁফ তুলছেন মেয়েরা | 


ধর্মযাজক রাফায়েল আর্‌গন্‌ এলেন। তরুণ অধ]াপকের মতো চেহার]। 
ভাবুক ভাবুক। সাধারণ একটা ডোরা কাটা সার্ট আর একট “আধময়ল। 
প্যান্ট পরা। নিজের পরিচয় দিয়ে একটু লাজুক লাগুক মুখ করে 
বললেন--“আমি ধর্সযাজকের কাজই কার, প্রধানত এই মানাগুয়ায় । এখন 
এক গরীব পল্লীতে কাজ করছি। এই গীর্জায় ও এই সংঘে আমরা 
সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে কাঙ্জ কার. এবং মার্কসবাদ ও খ্ীষ্টধর্মের চর্চা? 
করি ।” ৬৬০ ভি 074৮ 

প্রশ্ন £ মাক“সবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম কোথায় 'মালত হতে পারছে বলে 
আপনারা মনে করেন? দুয়ের মধ্যে গল্পক কী? 

রাফায়েল £ নিকারাগুরায় একটা বিশেষ স্বকীয় ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। 
ধর্মযাজকর৷ সামিল হয়েছেন বিপ্লবে । এ-দেশের বেশীর ভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ, 
ধর্মবিশ্বাসী। এই জনগণের অধিকাংশই অংশ নিয়েছেন বিপ্লবে । ফলে 
একট বিশাল সমন্বয় ঘটে গিয়েছে। নিকারাগুয়ার জনগণের যে সংগ্রার্মী 
আভজ্ঞতা, সেটা বাস্তাবক সংগ্রাম, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, হাতেকলমে। 
এ-্জন্য তাদের বই পড়তে হয়ান বা মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাসের পাঠ নিতে 
হয়নি। এই সমাজে বিপ্লব িভাবে হতে পারে সেটা তারা নিজেরাই 
প্রতাক্ষ আভন্রতার মাধামে বুঝে নিয়েছেন। কেতাবী ব্যাপার, বা পড়াশুনোর 
দিকটা এসেছে 'বিপ্রব সফল হবার পর, ক্ষমতা দখলের পর। এই যেবৈপ্লাবক 
প্রাক্রয়া, এর একটা দর্শন, একটা মতবাদ অবশ্যই ছিল। নতুন 'নকারাগুয়ার 
জন্মের পেছনে তিনটি ধার কাজ করে গিয়েছে। প্রথমত, পাহাড়ে জংগলে 
সানৃদিনোর সশস্ত্র সংগ্রাম--যা ছিল সাম্রাজাবাদ 'বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী । 
'দ্বতীয় ধারাঁট হলো শ্রীষ্ধর্মের । এবং নিগৃহীত মানুষের হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম- 
যাজকদের লড়াই করার ঘটনা এ-দেশে নতুন নয়। এক সময়ে এদেশেরই 
ধর্মযাজক আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে স্প্যানশ বিজেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেছেন ও শহীদ হয়েছেন। সমকালে এই এঁতিহোর সংগে যুন্ত হয়েছে 
লাতিন আমৌরকায় শ্রীষ্টের বাণী এবং তার সামাজিক প্রাসংগিকত। ও গুরুত্ব 
নিয়ে নতুন ভাবনাচিস্ত। । দ্বিতীয় ভ্যাটিকানের উদারগদ্ছী মনোভাব ও সমাজ- 
1চস্তাও উল্লেখযোগ্য এই পরিপ্রেক্ষিতে । সোত্তরের দশকে সোমোসা-এক নায়ক- 
তন্ত্র আর নিকারাগুয়ার জনগণের মধ্যে ঘন্্রগুলো খুব তীন্র হয়ে ওঠে। দ্বন্মগুলো৷ 
[ছল অবশ্যই বৈপ্লাবক । এবং সমাজসচেতন, রাজনী[তিসচেতন ধর্মযাজকরা। 


১২ মুস্ত নিকারাগুয়া 


তাতে জাঁড়য়ে পড়েন। বিপ্লবের সব স্তরেই যাজকর৷ জাঁড়ত ছিলেন। মুন্তির 
অন্বেষায় শ্রীষ্টধর্মীবশ্থাসের এই ধার। খুবই গুরুত্বময়। ৮ 

তৃতীয় যে ধার আমাদের নতুন সংস্কাঁতির জন্য গুরুতপ্ণ তা হলো মার্কসবাদ। 
মার্কসবাদকে আমরা একটা নাখিল দর্শন হিসেবে যো না দেখোছ, তর চেয়ে 
বেশী দেখোছ ও দেখছি বিশ্লেষণের একটা পদ্ধীত ও হাতিয়ার হিসেবে। 
মার্কপবাদকে দেখাছি আমর একটা বিজ্ঞান, এক বেজ্ঞাঁনক 'িশ্লেষণ পদ্ধতি 
হসেবে। এর সাহায্যে আমর! বাস্তব জগংটাকে, আমাদের সমাজটাকে আরে। 
ভাল করে, যুক্তিসংগতভাবে চিনতে ও বুঝতে পারাছ। 


এই [তিনাট ধারা--সান্দনোবাদ, শ্রীষ্টধর্্ ও মার্কসবাদ--এহ তিনের সমন্বয়ে 
গে তুলছি আমরা নিকারাগুয়ার মানুষ ও সমাজের জন্য এক নতুন চেত*। ও 
সংস্কীতি। মার্কসবাদ থেকে নিয়োছি আমরা ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে ধাশ্ডনিষ্ঠ, 
বিশ্লেঘণ [নর্ভর দৃষ্টভংগী ও প্রগাতশীল দর্শন। শোষিত, নিপীঁড়ত মানুষ 
সম্পর্কে মার্কলবাদের য। বন্তব্য, ভাবের দিক দিয়ে তা শ্রীঞ্ধমের মূল বংব্)ের 
খুব কাছাকাছি বলে আমর! মনে করি। এবং সমাজের একটি বম্বে 
অবস্থায় একশ্রেণীর মানুষ কেন শোষিত হয়, কিভাবে সবহার। শ্রেণীর উত্তৰ 
হয়, কিভাবেই বা শোষণ ও বৈষম্য ঘুচিয়ে শোধিওদের মুন্ত বরা যায়, এক 
নতুন শোষণহীন, শ্রেণাহীন সমাজ গড়ে তোল! যায়--এই চিত্ত মার্কসীয় 
[ত্তার মূলে যেমন” _তেমানি দরিদ্রদের অভাবমোচন, শোষক শ্রেণীর বিলে'প- 
সাধন এবং গোটা সমাজ ও সকল মানুষের পাথিব ও আত্মিক মুন্তি অর্জন-_ 
এট শ্রীষ্টধর্মের গোড়ার কথা । কাজেই এই মৌলিক দিক দিয়ে মার্কসবাদ 
ও শ্রীষ্টধর্ম,_বিশেষ করে গরীবদের গীর্জার নিজস্ব দর্শন পরস্পরের আত্মীয়। 
সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে এই নতুন চিন্তাধারা প্রগতিশীল গীর্জা,ও যাজক- 
সংপ্রদায়ের এক মৌলিক বোৌঁশষ্টয। 

সানাদনোবাদ আমাদের এক নিজস্ব পাঁরচিতি দান করেছে। সানৃদিনোর 
চত্তাধার ও সংগ্রাম থেকে জন্ম [নিয়েছে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিন্ু 
সম্পর্কে ম্যাদাবোধ, এক বাশষ্ণ আত্মপারচিতি- এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিত]। 

এই সবাঁকছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মুন্ত নিকারাগুয়ার জনগণের এক 
নতুন সংস্কাতি। 

নার্কসবাদ ও মর্কসীয় চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ অতব্র। 
প্রাত বছর এুলাই- মাগস্ট মাসে মর্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ে নিকা রাগুয়ায় ঢালাও 
'স লোচনাসতা বসে। ইতালীয় পাগুত, কম্পানিয়েরো জুিয়ে৷ জিরার 
প্রীত বছর ৩নমাসের জন্য ?নকারাগুয়ায় আসেন_ মার্কসবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে 
গবেষণা করতে । পুরে। ব্যাপারট। খুবই জীবস্ত। মার্কসবাদ, ঘ্রীষধর্ম ও 
সানাদনোবাদ এই তিনের পারস্পারক সম্পর্ক, আমাদের সমাজে এগুলোর 
ভূমক। ও তাৎপর্য 'ব্ষয়ে আমর। যে গবেষণা করোছি তার ফলাফল, সেইসব 


মুন্ত 'নিকারাগুয়া ৯৩ 


লেখা পাচ খণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে । আমি মনে করি আমাদের শুন্য 
এই কাজ আঁত গুরুত্বপৃ। কারণ, লাঁতন আমোরকায় যে মুন্তিসংগ্রাম চলছে, 
খ্ীষ্টধর্মের মানাবক, কল্যাণময় মূল্যবোধগুলোকে জনগণের সেই সংগ্রামে সামিল 
কর। দরকার, যাচাই করে নেওয়া দরকার। এই বাল মহাদেশের বেশীর ভাগ 
মানুষ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী এবং সামাজিক অন্যায় আঁবচার, শোষণ, নিপীড়ন দূর 
করার জন্যেই তার! মুক্তিসংগ্রাম করছেন! 

মার্কসবাদ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহটা যে নছক্ধ কেতাবী নগ্ন বুঝতে 
পারছেন। লাতন আমোরকার [বিশেষ পারীস্থাতিই এই আগ্রহের জম্ম দিয়েছে 
“লবারেশন থিয়োলজি' কোনে বিশ্বাবিদ্যালয়ে বা আলোচনা সভায় তৈরী হয়নি । 
যাজ ₹বৃত্ত করতে গিয়ে, গবীর লোকদের সংগে শোষিত অবহেলিত জনগণের 
মধ্যে যাজকের কাজ করতে গিয়ে যে আভজ্ঞতা লাতিন আমোরকার অনেক ধন্র- 
যাঙ্গকের হয়েছে, তা থেকেই এাঁগয়ে গিয়েছি আমরা মার্কসবাদের 1দকে। 
আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছেঃ এই যে এতো অসংখ্য মানুম যুগ যুগ ধরে 
শোষত দাঁরদের, 'ক্ষধের, অসুখ-বিসুখের শিকার, এর কারণ কী? কেন 
এর নিঃসম্বল, কেন এর চরম দুর্দশাগ্রস্ত, কেন এদের কোনে উন্নাত হতে 
পারছে না, কেন এরা বেকার. গরীব, শোষিত এবং অবহেলিত £ কেন এরা 
সাজের অপর প্রান্তে বাস করছে£ এইসব 'কেন'প্র উত্তর খু'্জতে গিয়ে, 
সমাজ অর্থনীতি ও রাজরন্নীতি নিয়ে ভাবতে গিয়ে, সামাঁজক কাঠামো, শ্রেণী- 
ভাগ, শোষক-শোধিতের সম্পর্ক নিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা মার্কসবাদের 
কারণ [নিয়েছি । কেন না মার্কসবাদ আমাদের বুঝতে সাহায্য করছে, কারণ- 
গুলে৷ কী এবং সেমুলোকে দূর করে কিভাবে মুগ্ডর দিকে এগোনো যেতে পারে। 
[কস্তু এই যে কারণ-খোঁজার চেষ্টা, সমাজটাকে, শ্রেণীসমাজটাকে, আমাদের 
ভূখণ্ডের বাস্তব অবস্থাটাকে বোঝার এবং নতুন সমাজ গঠনের এই যে লড়াই, 
এমুলে শুরু হয়েছে যাজকবৃত্ত থেকে । কোনো ইন্টেলেকৃচুয়াল অন্বেষা থেকে 
এর উপাত্ত নয়। এ আত রন্তমাংসের ব্যাপার, প্রাতঠহক জীবনের ব্যাপার । 
ণনত'জীবনের লড়াই, আঁভজ্ঞতা, বোধ এবং সংগ্রামই মার্কসবাদ ও ধর্মবিশ্বাসের 
মধ্যে সেতু রচনা করেছে। 


নে 
৮ 
খু 

। 


প্রশ্নঃ লাতিন আমোরকার অনেক ধর্যাজকের এই যে নতুন উপলান্ধি, 
এই যে গ্বরীবের গীর্জ। গড়ে তোলা, এগুলো তো 'ভ্যাঁটিকানের মোটেও 
পছন্দ নয়। এবং যথেষ্ট বাদানুবাদ, টানাপোড়েন চলছে দুই শিবিরের মধ্যে । 
আপনার 'কি মনে হয়, এর ফলে পৃথিবীর এই অঞ্চলে একটা পৃথক 
চার্চের জন্ম হতে পারে? 

রাফায়েল £ দেখুন, বিশ্বের খ্রীষ্টানরা কোনদিনই পুরোপুরি একমত নন। 
নানান মতের ঘাত-প্রতিথাত চিরদিনই ছিল, আজও আছে। এই গেল 
একাদক। অপর 'দকে দেখুন, ইতিহাস পড়লে বোঝ যায় যে চার্চ 


৯৪ মুন্ত নিকারাগুয়। 


অনেক কিছুই মেনে নিতে পারেনি ওঁ চায়নি এক সময়ে। কিন্তু কালক্রমে 
সেই” গৌয়াুমি ছাড়তে হয়েছে চার্চকে, নড়ে-চড়ে বসতে হয়েছে, আপোষ 
করতে হয়েছে। *গ্যাঁলিলিয়োর কথাই ভাবুন না। একসময়ে তীকে কি 
হেনস্তাই না হঠে হয়েছে। চাচ* তার তত্ব মানোন। কিন্তু পরে তো সেই 
মানতেই হলো । এখন তো আর কোনে পারদরি বা পোপ বলেননা যে 
পাথবী হলো কেন্দ্াবিন্দ্ু আর সূর্য তার চারাদকে ঘুরে চলেছে 

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়। শ্রেণীর যে অভ্যুগথান, তাদের যে উদারনীতি, 
সেই খরম্রোতের মধ্যে ক্যাথালক চাচ“কে বাচতে হয়েছিল, -বিজয়ী বুজোয়। 
উপ্ারনীতির সংগে মানয়ে নিতে হয়েছিল ানজেকে। আম মনে কারি, 
বর্তমানে আমরা পারবত'ন, ক্রান্তর এক গৃনুত্বপূর্ণ মুহুতে রয়োছ। ভযাটি- 
কানের সংগে মতবিরোধ রয়েছে, সংঘাত রয়েছে। কিন্তু এ. থেকে দুটে। 


আলাদা চার্৮ তৈরী হবে বলে আমি মনে কার না। মনে করিনা যে দুই 


শাবির সংবর্ষের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবে। 

প্রশ্নঃ আপান বলছেন বটে যে সংঘর্ষ হবে না, কিন্তু ভ্যাটিকান আর 
পোপ জন পল ণে এঁদকে ফাদার এরনেস্তো কার্দেনাল, তার ভাই, 
আপনাদের শিক্ষামন্ত্রী ফাদার ফেরনেন্দো কাদেনাল ও সান্দিনিস্তাপন্থী সকল 
ধর্মযাজককে মহা বকাবাঁক করছেন, তাদের ধিক্কার দিচ্ছেন, নিকারাগুয়ার 
[বপ্লবে তাদের ভূমিকার জন্)।1 

রাফায়েল £ এই যে সংঘাত, দেখুন, এট। ীকস্তু চিন্তাধারার, ভাবধারার 
সংঘাত। বিশ্বাসের লড়াই এট নয়। এরনেস্তে ও ফেরনান্দে দুজনেই 
বলেছেন যে পোপকে তারা মান্য করেন। ভ্যাটিকান বলছেন, তার৷ একট৷ 
[নিয়ম ভংগ করেছেন। সেইজন্য এই তিরস্কার ধর্মবিশ্বাস বা বিশ্বাস ও 
মর্যাদা নিয়ে কোনো বিবাদ নেই । [িবাদটা একটা নিয়ম, একট। বিধি নিয়ে। 
এটা, বল। যায়, আইনের বা/পার। পোপকে আমরা সম্মান কার। তার 
যা বাস, আমাদেরও তাইই বিশ্বাস। ঈশ্বর বা যীশু খাটের প্রাতি আমাদের 
ভন্তি তটুট। 

প্রশ্ন £ আপনারা পোপকে মান্য করেন, এবং মনে করেন যে আপনার! 
বচাচের অংশ, সবই বুঝলাম। িস্তু পোপ তো আপনাদের বিরুদ্ধে। 
দারুণ ধিক্কার দিয়েছেন তান আপনাদের । অতএব এরকম মনে হওয়। কি 
স্বাভাবিক নয় যে ভ্যাটিকান আর নিকারাগুয়ার সানৃদিনিস্তা ধর্মযাগককূল 
&৪বং সেইভাবে দেখতে গেলে লাতিন আমেরিকার বিপ্লববাদী যাজক সপ্প্রদায়ের 
মধ্যে দূই চার্চের মধ্যে একটা বেশ বড় মাপের ফারাক তৈরী হয়ে 
গয়েছেঃ 

রাফায়েল £ একট দ্বন্দ রয়েছে। অবশ্যই । কিন্তু সেই. দ্বন্দ রাজ- 
'নিতিক। বিশ্বাসের দ্বন্্ব সেটা নয়। পোপ এবং আমাদের বিশ্বাস আঁওম। 
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আমাদের মধ্যে তফাৎ হলো এই যে পোপের পছন্দ বুর্জোয়।৷ সমাজ, আর 
আমরা চাইছি এক বৈল্লাবক সমাজ । কাজেই দ্বন্টা একেবারেই রাজনোতিক। 

প্রশ্নঃ মানলাম। কন্তু এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকেই ক লাতিন 
আমেরিকায় একট আলাদ।, স্বতন্ত্র চাচের জন্ম হতে পারে না £_-যে চা 
গরীব মানুষের, শ্রামক ও সবহারা শ্রেণীর পাশে দাড়য়ে, তাদের সংগ্রামে 
সামিল হয়ে ভ্যাটিকান থেকে একেবারে আলাদ। হয়ে যাকে? এটা কি 
সপ্তব £ 

রাফায়েল £ এট। সাঁঙ্ যে “ভ্যাটিকান এখন 'দক্ষিণপন্থী রাজনীতির 
সমর্থক, “মার্কন সরকারের কটুর দক্ষিণপন্থী নীতির “সমর্থক । এবং ওটাও 
তি যে আমরা আমাদের সমাজে আমূল পাঁরবর্তন চাই, বিপ্লব চাই, মুস্তি 
চাই। মনে রাখা দরকার,*খ্রাঞ্টের বাণী তো”দরিপ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য 
মুস্তির শুভ খবর । তাই যাঁদ হয় তো আমরা ভুল পথে নেই। ঠিক পথেই 
চলোছ আমরা । কেউ কেউ মনে করেন যে ভ্যাটকানের দাক্ষিণপন্থ। ও 
বন্তপ্রীতি এবং আমাদের বিপ্লববাদের মধ্যে ফারাকট। এতোই বড় যে এ থেকে 
একাদিন পূর্ণ 'বচ্ছেদ দেখা দিতে পারে। মার্টিন লুথারের সংগে যেমন 
হয়োছল এককালে । আমাদের দুই শিবিরের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ছে বই 
কমছেন।। ভাঁবষ/তে কী হবে তা কে বলতে পারে£ঃ তবে সেই দুঃখজনক 
পারণতি আমি ব্যান্তগতভাবে চাই না। 

প্রশ্ন £ সাধারণত মনে করা হয় যে যীশুর ধর্ম "শান্তর, আঁহংসার ধর্ম। 
আপনার। ধর্মযাজক হয়েও''সশঙ্ত্র বিপ্লব ও অভ্যুত্থানের সমর্থক। অর্থাং 
' হংসার আশ্রয় 'নচ্ছেন আপনারা । দুটোকে মেলাচ্ছেন কী করে? 

-তরুণ ধর্মযাজক রাফায়েল আর:গন্‌ স্মিত হাসলেন এই প্রশ্ন শুনে। 
তারপর বললেন ঃ 

সন্দেহ নেই যাঁশুর বাণী শান্তর বাণী, এবং নীতগতভাবে আহংসা র ধাণী। 
কু অন্যায়ের াবহুদ্ধে সংগ্রাম, প্রয়োজনে হাওয়ার য় বলপ্রয়োগও যে 
খ্ীষউধরে“স্বাকৃত তার পপ্রধাণ “বাইবেল-এ'নেহার্ত কম “নেই। “অনঠায় ও পাপ 
দূর করার জন] 'ঈশ্বরঃ গ্রচণ্ড “আঘাত 'হেনেছেন। চি ছেড়ে কথা বলেন- 
[ন। এডেভিড লড়াই করেছেন “গাঁলয়াথের বিরুদ্ধে। দেখুন, শ্রেণীসমাজে 
গরীবদের ওপর যে চূড়ান্ত অন্যায় আঁবচার চলে, যে শোষণ চলে আবরত, 
সেই পাপ আতি হিংসাত্মক পাপ। এবং বড়লোকের, উচ্চ শ্রেণীর এই শে'ষণ, 
আঁবচার এক প্রাতিষ্ঠানিক.হংসা। এর বিরুদ্ধে গরীব লোকের লড়াই, সব+- 
হারার সশস্ত্র সংগ্রাম বৈধ, নীতিসম্মত। কারণ, সবহ৭রা শ্রেণী যাঁদ মুখের 
কথায় মুন্ত চায়, যুন্ত দেখায় তে সে মুন্ত পাবে না। শাসক-শোষক শ্রেণী 
সেই সুযোগ দেবেনা । আত্মরক্ষার জন্য, বিপন্ন আক্রান্ত অবস্থায় নিজের 
প্রাণ বাচানোর জন্য অস্ত্র ধারণ করা ও আক্রমণকারীকে “বধ কর কোন- 


৯৬ মুস্ত নিকারাগুয়। 


মতেই “অধর্ম“ নয়, “নীতিগাঁহত “নয়। সবহহারাশ্রেণী, গরীবরা শ্রেণীসমাজের 
অস্ত্রে আক্রান্ত, তাই তার! মরিয়া হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। এটাই সুন্নীত। 
আমর 'নিকারাগুয়ায় ও গোটা লাতিন আমোরকায় সশস্ত্র বিপ্লবের সমথক 
এই কারণেই। আমর৷ 'আক্লান্ত । আজও 'মািনী 'সামাজাবাদীরা সমানে 
আমাদের ওপর অন্যায় আক্রমণ চালাচ্ছে। : প্রচণ্ড হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে তার! 
আমাদের 'বিরুদ্ধে। এ-অবস্থায় আমাদের সশস্ত্র প্রাতিরোধ, বিপ্লবকে বাচানোর 
জন্য, - বিপ্লব করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম সব অবস্থাতেই যুন্তসগত, বৈধ ও 


'নীতিসম্মত। 


একুশে মে_ বিকেল 


সংস্কীতি মন্ত্রণালয়ের সংগীত [ভাগের পরিচালক আলুৃফ্রেদে। বার্রেরার 
সংগে সাক্ষাংকার। আলৃফ্রেদো৷ বাররেরা৷ এক “তরুণ কগ্ঠশিস্পী। দীর্ঘকাল 
[তাঁন ইউরোিয় উচ্চাংগ সংগীত, অপেরার গায়নশৈলী ইত্যাঁদ 'শিখেছেন। 
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে তার ঘরে ঢুকেই দেখ বেটোফেনের একাটি আবক্ষ মৃতি রাখ। ! 
একপাশে এক গিটার। 

প্রশ্ন  সোমোসার আমলে নকারাগুয়ায় সংগীতের অবস্থা কেমন ছিল £ 

আল্ফ্রেদে। £ দেখুন, 'সব দেশেরই মানুষ বহু যুগ ধরে (কোনো-না'কোনো] 
ধরণের 'গান গেয়ে, “বাজনা বাজিয়ে চলেছে । 'িকা রাগুয়াতেও নিজস্ব লোক- 
সংগীত, পলীসংগীতের একটা ধারা ছিল। আপনি তো জানেনই, এ-দেশের 
ওপর একসময়ে 'মার্কন যুস্তরাস্ট্রের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। সেই প্রভাবট।, 
অবশাই, দেখা গিয়েছিল বশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে। এইভাবে এ-দেশে 
[বিদেশী যন্ত্রপাতির সংগে বিদেশী বই আর রেকডেরও আমদানি হয়। 
ইউরোপিয় সংগীতের ধারা। লাগে নিকারাগুয়ার বিশেষ একটি শ্রেণীর 
সাংস্কাঁতিক রুচিতে। এবং কোনো কোনো “পরিবার এঁ সংগীতের চর্চা শুরু 
করে দেন। "মন্ত্রী ও “কণ্ঠাশল্পীরা বোরয়ে আসেন এসব 'পাঁরবার থেকে । 
এমনও দেখা যেতে যে একটা গোটা পারবারই অকেন্ট্র৷ বাজাচ্ছেন। এই- 
ভাবে নিকারাগুয়ায় এক ধরণের পাশ্চাত্য “ধুপদ্দী সংগীতের 'ঘরাণা গড়ে 
ওঠে। সেকালে সংগীত বিষয়ে রীতিমতো অধ্যয়ন করার কোনো সুযোগ 
এ-দেশে ছিল না। সংগীত শিল্পীর নিজেদের তাগিদে অস্পাবস্তর শিখতেন। 
কস্তু মূলত ছিলেন তারা জাতশিল্পী। কানে শুনে আর মন থেকে 
বাজাতেন। বিদেশী যেসব "ওয়ালৃৎস্‌* বা 'পোল্ক।; তাঁরা শুনতেন, সেগুলোই 
বাজাতেন তার মনের আনন্দে । কস্তু সংগীতকে এ-দেশের মানুষ তখন 
পেশ। হিসেবে দেখতে শুরু করেনীন। সংগীতকে পেশা বানিয়ে খাওয়ান 
পরার রীতি সেকালে ছিল ন/। সে সুযোগও ছিল না। 

তাছাড়া, বেশ '1ক্ছু সংগীত শিল্পী ছিলেন গরীব। তারা হয়তো আজ 
কোনে গ্ীর্জায় ধর্মীয় সংগীত পাঁরবেশন করছেন, কাল হয়তে৷ তারা কোনো- 
এক শহরে গুটি কয়েক ছাত্রকে পিয়ানো! শেখাচ্ছেন,”_এইভাবে কায়র্রেশে 
দিন চলতে। অনেকেরী। 

ণ 


৯৮ মুন্ত নিকারাগুয়া 


মোমোসার আমলেও সংগীত শিল্পী হয়ে সমাজে নাম করা” বা মোটা 
টাক। বানানোর কোনো রীতি গড়ে ওঠোনি। সংগাঁতকে তেমন গুরুত্ইই দেওয়া 
হয়নি। একটা ছোট স্কুল ছিল। তার নাম ছিল গালভর! £“কনৃসারভেটার' 
আসলে সেটা ছিল “ছোট্ট একট স্কুল। সোমোস৷ কানাঙা, মার্কন যুক্ত 
বা ইউরোপ থেকে কিছু সংগীত শিপ্পীকে টাকা দিয়ে নিয়ে আসতেন। 
তারা এ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। জনা তিরশেক শিল্পীর একট ছোট 
[সমূফান অর্কেন্ট্। গড়ে উঠেছিন এইভাবে । এই শিল্পীরা সামান্য কিছু 
[নকারাণুয়ান সংগীত বাজাতেন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা, চিন্তা, অনুশীলন ও 
অনুষ্ঠানের বেশীর ভাগ জুড়েই ছিল 'আন্তর্জাতিক সংগীত” যা কনা বিদেশী, 
যেমন চাইকভস্ক বা ব্ামুস্-এর রচনা । 


সংগীতে সৃজনশীলতার নামগন্ধ ছিলনা । ছিলনা কোনো নিজন্ব ভাবনা- 
চন্তা। এবং শিম্পীদের মাইনে ও মঙ্গুরিও ছিল ভীষণ কম। সমাজে তাঁদের 
কোনোরমর্যাদা তো ছিলই না, বরং “বদনাম ছিল। এ শিল্পীদের আসল 
কাজ ছিল যে-কোনো অবস্থায় কিছু লোকের মনোরঞ্জন করা। লোকে 
হয়তো বসে বসে মদ খাচ্ছে, আর কয়েকজন শিপ্পী তাদের সামনে “গ্রান- 
বাজনা করছেন-এই আর-ক! ফলে লোকে সংগীত শিস্পীদের ছোট 
£চোখে দেখতো । “তম গানবাজনা করো ?--তার মানেই তুমি “মদ্যপ, 
প্লম্পট'_এরকম একট। মানাসকত৷ ছিল সোমোসার আমলে। অপরাদকে, 
এদেশে যে অপ্পসখাক "শক্ষিত' দক্ষ সংগীতাঁশস্পী ছিলেন, তাঁদের 
মধ্যেও কোনে স্বাধীন, স্বত্ত্ব, বা সংগীতের 'দিক 'দিয়ে বৈপ্লবিক মনোভাব 
মথব৷ দ্বপ্ন ছিলনা । গোটা জিনিষটাই ছিল অনুকরণানির্ভর ও প্রাণহীন । 

প্রশ্ন £ নিকারাগুয়ার গণ-অভুযুথান ও বিপ্লবের সময়ে সংগীতের ক্ষেত্রে 
কী ধরণের পরিবতন দেখা গেছে? 

আলংফ্রেদো £ রাজনৈতিক পরিবর্তন যখন এলো, গরণ-সংগ্রাম যখন শুরু 
হলে।, তখন সমাজের প্রায় প্রীভাঁট স্তরেই ঘটতে লাগলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। 
এবং ঠবপ্লাবক সংগী৩ও উঠে এলে 'নকারাগুয়ার জনগণের মধ্য থেকে। 
লোকসংগীত থেকে উঠে এলো বৈপ্লাবক সংগীত। 


প্রশ্নঃ এই লোকসংগীত” কথাটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি? এটা কি 
শুধু এদেশের গল্লীসংগীত? 

আলফ্রেদো £ না না, ত৷ কেন হবে? গ্রাম ওশহর সব্'লোকে যে গান 
প্থতন্কর্তভাবে বাধে ওশোনে সেটাই ৫লোকসংগীত। লোকসংগীতের নানান 
আধাগক আছে [িকারাণুয়ায়। একটাতে, যেমন, তিনজন শিল্পী গিটার বাজিয়ে 
গ্বান করেন। এই আংগিক এসেছে মেক্সিকো থেকে । নিকারাগুরা ছিল 


মুন্ত নিকারাগুযা ৯৯ 


স্প্যানিশ উপ্পানবেশ। দীর্ঘকাল। তাতে “মোক্সিকান প্রভাবও ছিল। তারপর 
এলে। 'ত্তর আমেরিকার প্রভাব। এই যে মূলতইউরোপিয় সংগীত, এ থেকেই 
সৃষ্টি হয়েছে এ-দেশের জনাপ্রয় লোকসংগীত। আমাদের লোকসংগীতের 
আদর্শগুলো_ এতিহাসিক কারণেই--ইউরোপিয় ব! উত্তর আমেরিকান । 
কাজেই আমাদের জনাপ্রয় লোকসংগীত কয়েকট৷ দিক দিয়ে মূলত ইউরোপিয় 
সংগাত। নিকারাগুয়ান লোকসংগীতের যে প্র।চীনতম নিদর্শন আমাদের হাতে 
রয়েছে, সেটা নাট/সংগীত। এক ধরণের সনাতন লোকনাটা আছে। তাতে 
নাচ আর গান থাকে । এধরণের ব্যাপক-প্রচালিত লোকগ্ীতিতেও পাবেন 
চাদ্দট। সুরের লাইন, আর তার কাঠামো, সুরপরল্পরা বা স্বরাবনযাসের মূল 
ধাঁচট৷ ইউরোপয়। 

প্রশ্ন ঃ ধাঁচট। ক ইউরোপিয় গানের ? 

আল.ফ্রেদে £ ইউরো পয় গানে মেলডির লাইন যেরকম হয়, এটা সেই 
রকম। কাঠামোট। ইউরোপিয়। 

প্রশ্ন £ এদেশে যেসব ইাওরানের বাস,_যাঁরা কন। এ-দেশের আদিবাসী, 
তাদের গানগুলে। কেমন ? 

আলুফ্রেদে। ৪ অনেকদিন আগে সংগীতন্জ ধর্মযাজক মধ্য আমেরিকায় ঘুরে, 
যাকে বলে 'খাঁটি' হওয়ান-সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন, তার স্বরালাপও 
করোছলেন। “লেয়ন' এলাকার হীওয়ানদের নিজদ্ব গানের একটা সংকলন 
[তান করে গিয়েছেন। সেই স্বরাঁলাপগুলে৷ পড়ে আমরা দেখতে পেয়েছি 
যে" খাঁটি ইয়ান সুর সেগুলো মোটেও নয়। মূলত ও] “স্প্যানিশ 
সংগীত ' সেই মূল উপাদানট। জারিয়ে এসেছে হীওয়ানদের ভাবনায়, রুঁচিতে, 
মানীসকতায়। তাঁদের সংগীতচেতনা, বল যায়, একটা 'ফিল্টারের কাজ 
করেছে মান্ত। জিনিষটা আসলে স্পঠানিশ। তবে তা গ্াওয়া বা বাজানে। 
হচ্ছে হওয়ানদের নিজদ্ব আধাগকে, ভংগিতে ।-কাজেই, এ-দেশের জনাপ্রয় 
লোকসংগীতের বুনয়াদে রয়েছে ইউরোপীয় সংগীত। 

প্রশ্নঃ ইিয়ানরা তাঁদের গানবাজনার জন্য কী ধরণের যন্ত্র ব্যবহার 
করতেন ? 

গাল্ফ্রেদে। £ “সবগেয়ে “জনপ্রিয় “বাজনাটা আপাঁন নিশ্চয়ই নিকারাগুরায় 
এসে দেখে ফেলেছেন ইতিমধে।। কাঠের তৈরী এক ধরণের “সাইলোচোন' 
(%1০016)--যার নাম+“মারিমৃবা'। দু'ধরণের মারিমূব। ছিল এবং আজও 
আছে। একটা বড়, আনযট। .বশ ছোট মাপের । এই ছোট মারিমৃবাটাই লোক- 
[শিল্পীদের বেশী পছন্দ, কারণ এটাকে কীধে নিয়ে বা বগলদাবা করে তাঁরা 
সহজেই চলাফের!, ঘধোরাঘার করতে পারতেন। পথে পথে; পাহাড়ে পাহাড়ে, 
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এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। ইদানিং এইমারিম্বার সংগে যোগ করা হয়েছে দুটো! 
“ছোট গিটার। গিটার দুটোর কাজ হলো সংগত করা। 

প্রশ্ন 8 হইাওয়ানদের মধ্য থেকে উঠে আসা এই যে লোকাশস্পী ও তাঁদের 
সংগীতের কথ। আপাঁন বলছেন, শুনে মনে হচ্ছে এটা গমকারাগুয়ার গ্রাম 
অঞ্চলের ব্যাপার। এই সংগীত ক শহর অণ্চলেও জনাপ্রয়? 

আলুফ্রেদে। £ সোমোসারু আমলে, বিপ্লবের আথে এই ধরণের লোক. 
সংগীতকে শহুরে লোকের অবহেল৷ করতে” তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। কেন? 
_-না, এতো হলো গিয়ে গ্রাম্য শ্রীমকদের গান। বিগ্ুবের আগে ইওিয়াল- 
দের যাবতীয় কাজ ও সৃষ্টিকে ভদ্রলোক শ্রেণী অপাংন্তেয়, তুচ্ছ বলে মনে 
করতো। কারণ হীঁওয়ান্রা তো ছিলেন গরীব চাষী, মভ্/র। তন বুর্ভ।হা শ্রেণীর 
খানাঁপনার আসরে বা সৌখীন সংগীত আসরে এধরণের লোক স্ংছধিতের 
কদর হবে কোথেকে? বিপ্লবের পর আমরা এ-দেশের লোকসংগীত, পল্লী- 
সংগীত, জাতীয় সংগীত্কে মর্াদা ও মূল্য দিতে শিখেছি । এটা শিল্পের 
সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় দেশের জনগণকে, সাধারণ 
লোকেদের তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতার জন্য ন্যায্য দাম দেওয়া হচ্ছে। 


দীর্ঘকাল স্প্যানিশ বিজেতাদের উপনিবেশ ও তার মতবাদের প্রচ চাপলে 
[নকারাগুয়ার হীওয়ানদের কাছে তাঁদের নিজেদের কোনো দাম ছিল না। 
তাঁরা ভাবতেন, আমাদের জীবনের, সৃঁষটর, কতোটুকুই বা দাম! এমনকি দুই 
হইিয়ানে ঝগড়া লাগলে তাঁরা পরস্পরকে “ইনৃদিয়ো” ব৷ ইয়ান বলে গা 
দিতেন। এতোটা আত্মবিদেষ “আত্মগ্রান ছিল তাঁদের । এটা উপনবেশবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম। এই বিরাট চাপ ও“ বিকৃত মূল/বোধের বিরুদ্ধে দারুণ 
লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের,_াবপ্লাবের পর। আমাদের যে নিজন্ব লোক- 
শিল্প, লোকসংগীত (যা কিনা সাধারণ থেটে-খাওয়৷ মানুষের সৃষ্টি), সেটাকে 
যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে বসাতে গিয়ে, যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়েও 
চালাতে হচ্ছে এই লড়াই। 

প্রশ্ন £ 'নিকারাগুয়ার জনগণের বৈপ্লাবক সংগ্রাম কি এদেশের সংগীতে 
প্রভাব ফেলেছে £- 


আল্ফ্রেদো £ এর উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে টানতে হবে সাহিতোর 
প্রসংগ । ভাষার প্রসংগ । এবনেস্তো কার্দেনাল ও করোনেল উর্তেচোর মতো 
কবিরা মোটামুটি চল্লিশ বছর আগে ভাষায় একটা বড় পরিবর্তন ঘটান। সে- 
সময়কার আঁধকাংশ লেখক ছিলেন রুবেন দারিয়োর নিষ্ফল অনুকরণে বাচ্ত। 
এক অবক্ষয়ী “ “মদের্নিস্মো” (10006101910) তথন গ্রাস করে বসে ছিল 
নিকারাগুয়ার সাহিত্য । কার্দেনাল, উর্তেচো এ'রা সেই নিশ্রাণ চক্র থেকে. 
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বোরয়ে এলেন। তারা লিখতে শুরু করলেন সুনিদিষ্ট, বাস্তব পরিস্থিতি 
নিয়ে। তারাই প্রথম এ-দেশের এীতহ্য নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। 
কাদেনাল, পাব্‌লে। আনৃতোনয় কুয়ান্রা, উর্তেচে এরা সাহত্ের জন্য? 
একট৷ নতুন 'ভাষ! 'গড়ে তুলতে “লাগলেন নিকারাগুয়ার মানুষের * দৈনান্দি 
ভাষা “ব্যবহার “করে। পপ্রাতাহক জীবনের সোজাসাপ্ট। 'কথাগুলে। 'বলতে 
শুরু করলেন তাঁর রোঞ্জকার জীবনে বাবহার কর৷ “ভাষায়। 'নান্দাীনকত] 
কম্পনার ফেনা, উপমা-অলজ্কারের ' বাহুল্য পাঁরহার করে। ভাষার ক্ষেত্রে এই 
যে পারব্ন, ?নকারাগুয়ার সংস্কীতর পক্ষে এট। ছিল আত গুরুত্বময়। 

আমর, সাত্যি বলতে, সেই প্রথম টের পেলাম যে স্রেফ আউপোরে 
ভাষায়, আমাদের নুখের ভাবায় খুবই জরুরী, প্রয়োজনীয় কথা বলে দেওয়া 
যায় কাবতায়, সাহিত্যে । 

বানীতির ক্ষেত্রে আবার সেই একই সময়ে বেপ্লাবক আন্দোলন শুরু হয়ে 
গিয়েছে । কাবিতায় যে সহজ, অনাড়ম্কর উচ্চারণ, স্প্টভাষণ সম্ভব, সোজা 
কথা) সোঞ্জাসাঁজ বলে দেওয়৷ সন্তব, এই উপলাদ্ধ সামাঁজক দিক দিয়ে 
সহজেই হাত মেলালো রাজনৈতিক দাবদাওয়ার সংগে। কারণ সেই দাবি” 
গুলোও তে শাত বাস্তব, রন্তমাংসের ব্যাপার । সুনিদিষ্ট, দ্বার্থহীন, সোজাসাপ্ট।। 

যারা গান করাছলেন সেই সময়ে তারাও এর প্রভাবে আটপোরে মুখের 
কথায় বাধতে লাগলেন নতুন ধরণের গান। নিত] জীবনের মোদ্দা কথাগুলো 
তাঁদের মুখ দিয়ে এবার বেরোতে লাগলে তাঁদের মুখের কথার মাধ্যমে, 
গান হয়ে। 

মুন্তসংগ্রাম চলাকালে নিকারাগুয়ার দিকে দিকে এধরণের অসংখ্য গান 
বাঁধা হতে ল।গলো। তার কতে৷ বিচিত্র বিধয়, উপজীব্য । কিভাবে “বন্দুক 
সাফ করতে হয়, কিভাবে বোম বানাতে হয়, ভাবে যতে। রাজের “কাজ 
কর| হয়--সমস্ত বিষয় নিয়েই গান আছে। এমনাক, দরকার টেলিফোন 
'নম্বরগুলে। গ্রনে রাখার জনেও গান বাঁধা হয়েছে। 

নুস্তিযুদ্ধের গানগুলো “দারুণ 'জনীপ্রুয়। কারণ সাধারণ লোকে এগুলো তৈরী 
করেছে। এইসব গান নিদিষ্ট ক্রিয়াকলাপের কথা বলে, বাস্তব পাঁরাস্থিতির 
কথা বলে। প্রাত্যাহক জীবনের সংগে ওতপ্রোত জড়ানো এইসব গান। 

নাটকও তৈরী হয়েছে এইভাবে । সকালে সোমোসার সৈনাদের সংগে লড়াই 
হলো। বকেলে বা সঙ্ধোবেল। সেই লড়াইটাকে কেন্দ্র করে নাটক করা 
হলো। লড়াই সম্পর্কে জনগণের মনে স্প্ট ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা 
হলো আভনয়ের মাধ্যমে । 

অনেক সময়ে গান রচনার কাজও চলেছে একই পদ্ধতিতে । যিনি গেঁরিলা- 
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যোদ্ধা, তিনিই গীতিকার। বেলায় একচোট লড়াই হয়ে গেল সরকারি সৈনা- 
দের সংগে। সম্ধোর দিকে ফুরসং হলেই গেরিলার বসে গেলেন দ্রশতনটি 
গিটার হাতে। “ মুখে মুখে গান লেখা হলো বেলার সংগ্রামী আঁভজ্ঞতার ওপর, 
” সুরও দেওয়া হলো। তারপর সেই গান শাখয়ে দেওয়া হলো অন্য 
* গেরিলাদের । মুখে মুখে “ফিরতে লাগলো সেইসব গান । গেরিলার। 
যেসব লোকজনের আশ্রয়ে ও সাহায্যে লড়াই করেছেন, তাঁরাও শখে 
গেলেন গানগুলো । 

অনেক পরে, ক্ষমতা দখলের পর এইসব গান লিপিবদ্ধ করা, সংগ্রহ করা, 
রেকর্ড করা হয়েছে। অবস্থ। ও সময়ের হেরফেরে একই গান পেয়েছে নানান 
বিচিত্র রূপ। কারণ হাতের কাছেই আরো জরুরী কোনো কাজ অপ্ক্ষো 
করছে। সেই কাজ ফেলে রেখে, বসে বসে গানের কথা বা সুর মুখস্থ 
করাটা কোনে কাজের কথা নয়। তাই লোকমুখে ফিরতে ফিরতে, নানান 
বিচিত্ত ও সংগ্রামী অবস্থা ও আঁভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গানগুলো 
পেয়েছে নানান আকীতি। এগুলে। ভার মজাদার। 

সশন্র গণসংগ্রাম চলাকালে যেসব গান রচিত হয়োছিল, তারই ভেতর 
থেকে উঠে এসেছে নিকা রাগুয়ার 'নতুন গান'। "নউ সং। 

সোগোসার আমলে একাধিক শিল্পীদল বেঞ্পাবক গান, সগগ্রামের গান 
গাইতেন। তাঁদের জেলে পোরা হতো। অত্যাচার, 'নর্যাতন চলতো তাঁদের 
ওপর। আগনি তো জানেনই যে এদেশের বহু রাজনৈতিক কর্মী ও 
বিপ্রবীকে খুন করা হয়েছে, বন্দী অবস্থায় যাচ্ছেতাই 1ন্ধাতন বরা হয়েছে 
সোমোসার আমলে। কিন্তু মনে রাখবেন, সাস্কাীঁতিক কমাঁদেরও মার খেতে 
হয়েছে, জেল খাটতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শিল্পী, 
কবি, গাঁতিকাররা ছিলেন। এই যে তীব্ল সংগ্রামী সাংস্কৃতিক আভিন্্রতা, এরই 
মধ্যে রাখা ছিল নিকারাগুয়ার “নতুন গানের বীজ। আজকের গায়ক 
গোদোই বা শিল্পীদল 'মান্কোতাল'_এরা এবং আরো৷ অনেকে এই 'নতুন 
গান” আন্দোলনের প্রতিভূ। 'নতুন গান' হলো সামাজিক দিক দিয়ে 
প্রাসংগিক গান। সমাজের বাস্তব প্রসংগই এই গান্রে বিষয়। 

প্রশ্নঃ মনে হচ্ছে আপান গ্রানের “কথা”, পলারকের কথা বলছেন। 
সংগীত, সুরের দিক 'দিয়ে দাড়াচ্ছে কিরকম 'জিনিষটা। 
& আল্ফ্রেদেো £ সুরের দিক দিয়ে তাঁদের যা প্রয়োজন, সেটা তাঁরা 
নিয়েছেন লোকসংগীত, জনাপ্রয় সংগীত থেকে । দেখুন, লোকসংগীতই 
আমাদের জনপ্রিয় সংগীত, জনতার সংগীত। তারই আবহে নতুন কল্পোজিশন 
করছেন শিল্পীর।, নতুন সুর বাঁধছেন। 


মুন্ত 'নকারাগুযা ১০৩ 


প্রশ্নঃ সোমোসার আমলে, বিপ্লবের আগে যেসব গান ও সুর জনীপ্রয় 
ছিল, সেগুলোর কি হলো ? 


আল্ফ্রেদে £ দেখুন, শনউ সং" আন্দোলনে সুর করতে গিয়ে শিল্পীরা 
শরণ নিচ্ছেন লোকসংগীতের। জনপ্রিয় সংগীতের যেসব পোষাকী সংগীত- 
রীতি ছিল, সেগুলো এাঁড়য়ে চলা হচ্ছে। আজকের নতুন শিল্পীর৷ তাঁদের 
সুর, "থম", বিষয় খুজে নিচ্ছেন ক্যারাবয়ান অণ্চল আর লাতন আমে- 
রিফায় প্রচালিত জনাপ্রয় সংগীত, লোকসংগীত থেকে । একটা 'মশ্রণ ঘটে 
চলেছে । মাঝে মাঝে আপনি হয়তো শুনবেন কিউবান সংগীতের ব্ঞ্জনা। ভেনে- 
জুয়েলার সংগীতের প্রভাবও পেতে পারেন। অনেক সময়ে বেশ পুরোণো 
বা প্রচীলত কিছু সুর নতুন আংগিকে, নতুন ভাবন। 'দয়ে সাজানো হচ্ছে, 
“আযারেঞ্জ' করা হচ্ছে। নতুন বিন্যাসে সাঁজয়ে নেওয়া হচ্ছে পারচিত সুর। 
পোলকা' ছন্দেও “নতুন গান" বাঁধা সন্তব। খুবই আন্তর্জাতিক মনোভাব 
নয়ে, খোলা মন নিয়ে কাজ করছেন 'শষ্পীরা । মনটাকে খোলা রাখতেই 
হবে, কারণ বহু শিপ্পী ও গায়ক-বাদক একযোগে কাজ করছেন ধনউ 
সং' নিয়ে। সহযোগিতা করে চলেছেন। লাতিন আমেরিকার বহু শিষ্পী 
তাঁদের দেশে দেশে বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। তাঁরাও আজ কাজ 
করছেন নকারাগুয়ার শিল্পীদের সংগে। কাজেই পটভূমি ও কাজের ক্ষেএ্রট। 
খুব বড়। এখানে উদ্দার মনে, খোলা মনে, সহযোগীর মন নিয়ে কাজ না 
করলেই নয়। 

প্রশ্নঃ বিপ্লবীরা ক সংগীতের কোনে মাপকাঠি ঠিক করোছিলেন, ব৷ 
আজকের 'বপ্লবী সরকার ক কোনে মান বেধে দিয়েছেন, যে বৈপ্লাবক 
সংগীত এইরকম হতে হবে? 


আল্ফ্রেদো ঃ$ না। একেবারেই না। আমরা শুধু দেখতে চেষ্টা করছি 
কতো ধরণের সংগীতশিস্পী আমাদের দেশে রয়েছেন। কেউ পেশাদার, কেউ 
অপেশাদার। সংগীতসৃষ্টির প্রেরণা আসছে রাজনৈতিক, অথনোতিক, সামারিক 
পারাম্থৃতি থেকে । তরুণ শিল্পীরা একটা কথা স্পষ্ট জানেন £ খুব সুনিদিষট, 
বাস্তব 'বষয়ের কথা বলতে হবে সংগীতে, গানে । প্রাসংগিক বিষয়ের কথ। 
বলতে হবে। রোমান্টিক গ্রানও রয়েছে। কেউ হয়তে৷ তার প্রেম, প্রেমিক 
বা প্রেমিকার কথা বলতে চাইছে কোনো গ্রানে। কিন্তু সেই বন্তব্যটা 
চ্প্ট, বাস্তাবক হওয়। চাই। আবার সেইসংঘে দেশের রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৌতিক অবস্থা ও বুর্জোয়াদের ক্রিয়াকলাপ, তাদের পরিস্থিতি নিয়েও 
অসংখ্য গান বীধা হচ্ছে। এইসব গান হলে বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি থেকে শিক্ষা 
নেবার প্রচেষ্টা। এগুলো হাতিয়ারের মতো। সামাজিক হাতিয়ার। 


১০৪ মুন্ত নিকারাগুয়া 


$ 
প্রশ্ন ৪ পণনউ সং", নতুন গান” মানেই কি রাজনৈতিক গানও প্রেমের 
গানও কি 'নতুন গান' বলে গণ্য হতে পারে? 
আল্ফ্রেদো £ 'আলবৎ। নিশ্চয়ই হতে পারে। “নতুন গ্ান' মানেই যে 
রাজনোতিক গান, তা নয়। 


প্রশ্নঃ আঁম স্পষ্ট জানতে চাই "নতুন গানের ন্যুনতম শর 
কী? 


আল্ফেদেো £ সমাজের 
সম্পর্কে একটা স্প্ট-ধোধ যেন গানে ধর? দেয়? এবংপমাজের ভেতরে তো 
আপনি সব কিছুই পেয়ে যাবেন। সমাজের সমস্তুটা, গোটা সমাজটাই যখন 
বিপ্লবের অন্তর্গত, তখন আপাঁন যে-কোনো বাস্তব অবস্থার কথ বা অনুভুতির 
কথা বললে সেটা তো বেপ্লাবক আন্দোলনের ভেতরেই থাকছে, তাই না? শর্ত 
চাপানোর দরকারটা কী? আপাঁন যাঁদ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, 
সবাকিছুই তো রাজনীতির অংশ। এমনাঁক ভালোবাসাও । কারণ এক নতুন 
সমাজ গড়ে তোলার জন্য তো হাতিয়ার হসেবে ভালোবাসাই দরকার । 
কাজেই বিপ্লবে ভালোবাসার একটা রাজনীতি, একটা রাজনৈতিক মান্লা থাকতে 
পারে। বিপ্লবী হিসেবে নিকারাগুয়ার সংগীতশিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের 
ওপর এই একটিমান্র শত আরোপ করছেন £ বান্তাবকই ঘা ঘটছে, যে বাস্তব 
অবস্থার জন্য আমার মনে একাঁট বিশেষ ভাব বা অনুভতি জাগলো, সেটাকেই 
সোজাসুজি গানে ফুটিয়ে তোলা । 


প্রশ্নঃ আপনার৷ এমন একি দেশের খুব কাছাকাছি রয়েছেন, যে দেশাঁট 
আপনাদের 'ববুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে । “মাঁকিন যুস্তরাস্ট্র এবং এ 
দেশের এক বিশাললসাংস্কীতিক প্রভাবও ছাড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায় ৷ মাকিন 
সংস্কৃতি, বিশেষত সংগীতের প্রভাব [নিকারাগুয়ায় যা পড়ছে, সেটাকে ক 
বিপ্লবী 'নিকারাগুয়। কোনো উপদ্রব বাসমসা। বলে মনে করে? 


আল্ফ্রেদে। £ না, তা মনে করবে কেন? আমাদের সংগে অনেক মাকিনী 
শিল্পী ও সংগীতকারের সুসম্পর্ক রয়েছে। আপনাকে আরো সহজ উদাহরণ 
দচ্ছি। মানাগুয়ায় -তো কয়েকটা াঁডস্কোথেক” আছে, তাই না? সেখানে 
গেলে "হার্ড রকৃ্‌', হার্ড জ্যাজ' এইসব শুনবেন। এখন যান, দেখবেন মাইকেল 
যাকসনের গান শুনে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে নাচছে। তারা এ গ্রান 
ভালোবাসে । ওট আমরা কেড়ে নেবো কেন তাদের কাছ থেকে? তার 
কেনে প্রয়োজন নেই। আমরা তে। আর আমেরিকান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াছি 


না। আমর! লড়ুছি একটা সরকারের 'বিবুদ্ধে, যে-সরকার নেহাতই ীনবোধ, 


মুখ। যে-সরকার সমানে “অন্যায় কাজ করে চলেছে। -2€দ্হি খঙ্তমযা এহাধ 


মুন্ত নিকারাগুয়া ১০৫ 


প্রগ্নঃ নিকারাগুয়ায় সংগীত ও সংগীতশিষ্পীদের নতুন বিকাশ ও উন্নয়নে 
সংস্কীত মন্ত্রণালয়ের ভূমিক৷ কী? 


আলুফ্লেদো £ ভারি সুন্দর প্রশ্ন এটা। দেখুন, িকারাগুয়ার জনগণ 
ঠাদের সংস্কীতটাকে ভাবে রুপ দিচ্ছেন, প্রকাশ করছেন সেটা বুঝতে 
চেষ্টা করাই হলো সংস্কতি মন্ত্রণালয়ের একট প্রধান কাজ। জনগণের 
সংস্কতিটাকে বোঝার জনা আমর! কিছু ব্যবস্থ। গড়ে তুলছি। কোনো দলীয় 
মভবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ মার্কামারা বা কোনেো৷ “'সানৃদনিস্তা 
সংস্কাত গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ) নয়। আমাদের ধারণা, বিপ্লব হলো 
কোনে। দেশের সংস্কৃতির একট! উন্নত, উ“চু অবস্থা, এক অন/তম শীর্যাবন্দু । 
আমরা টঢে২। করাছি লোকসংগাঁত জিনিষটাকে ভালো করে বুঝতে; এ- 
সম্পর্কে গবেষণা করতে। বুঝতে চাইছি, সংগীতে আমাদের পাঁরীশ্থাতট। কী, 
কোন্‌ কোন্‌ সংগীতকে আমর সতি সাতযই "নকারাগুয়ান' বলতে পাঁরি। 
আমাদের সংগীত বাস্তাবকপক্ষে কোনৃটা বা কিরকম, এটা জানতে চাইছি 
আমরা । এই গবেষণা চলছে । তার মানে এই নয় যে বিদেশী সংগীতের প্রভাব 
আমর! বর্ান করবো, বা ক্র জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে নিজেদের সংগীতকে 'শুদ্ধ' 
করে তুলবো, আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েই শুধু বাস্ত থাকবো | .কারণ, আমরা 
যেটাকে স্প্যানশ সংগীত বলছি, সেটা তো৷ 'নিকারাগুয়ার মান্ষের রক্ের মধ্যে 
রয়েছে। স্পাাঁনশ বা অন। কোনো সংগীতের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে একটা 
আলাদা রূপ নিয়েছে এই সম:জে। এই রূপট। তো আমাদের সম্পীত্ত। 

মোট কথা, নিকারাগুয়ায় যতে। রকমের, যতো৷ আংগিকের সংগীত বত'মান, 
তার সবকটাই আমাদের গবেষণার বিষয় ঃ কোথায় তার উৎপান্তি, ?কভাবে ত৷ 
এলো এদেশে, কিভাবে তা অমুক রূপ শীনলে। এই নিয়ে আমাদের প্রশ্ন, 
আগ্রহ ও গবেষণ।। 

সংস্কৃতি মনতরণালয়ের হাতে একট। ছোট চেস্বার অর্কেস্টন আর একটা বৃন্দ- 
সংগীতদল আছে। তারা আমাদের গবেষণাধীন সংগীত পাঁরবেশন করে 
থাকে । বাজায় ও গায়। 

আমাদের সংগে কম্পোজাররা আছেন, পরিচালকরা আছেন। তারা এই 
অর্কেন্ট। ও বৃন্দসংগীতদল পরিচালন করেন। সংগীত ও গ্রানের নতুন 
আযরেঞ্জমেন্ট তৈরী করে দেন তারা। আমাদের বৃন্দসংগীতদলের শতকর৷ 
আশিভাগ গানই হলো লোকগ্গীতি। জাতীয় অর্কেস্ট? য৷ বাজান তার শতকর। 
ষাট ভাগ হলো নিকারাগুয়ান সংগীত | 

সংগীত নিয়ে আমরা যাইই করি, ভার সামনে থাকে গবেষণা, অনু 
সঞ্জান ও পর্যালোচনার লক্ষ! । সংগীতকে আমরা সামাজিক ববতনের 


১০৬ মুস্ত নিকারাগুয়া 


একট৷ অংশ হিসেবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করছি। যাঁদ কোনে। সংগীতের কথা 
বলি, তো৷ দেখতে চেষ্টা কার সমাজের কোন্‌ বাস্তব অবস্থা থেকে উঠে এসেছে 
এঁ সংগীত। কাজেই সংগীতের কোনো আংগ্গিক ব৷ রূপ নিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা 
করার সময়ে অন্য আরো৷ নানান বিষয় সম্পর্কে জানার, গবেষণাঞ্করার দরকার 
হয়। ফলে অনেক জরুরী ও চমৎকার কাজ রয়েছে আমাদের হাতে। 


প্রশ্নঃ নিকারাগুয়ার সংগীত শিল্পীদের সাহাযা করার জন্য সংস্কৃতি 
মন্ত্রণালয় কা করছেন? আমার ধারণা, আপনাদের দেশে অনেক শিস্পীরই 
অনেক কিছু দরকার । 

আল্ফ্রেদো £ 'বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলে৷। থেকে আমরা বাজন৷ কেনার টাকা 
বা অনেক সময়ে 'বাজনাগুলোই পাই। এই যেমন [িউবা কয়েক মাস আগে 
আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এক কোটি ' চাল্পশ লক্ষ পেসেতা দামের ' যন্ত 
পাঠিয়েছে । এর বেশীর ভাগটাই যায় আমাদের সংগাত শক্ষায়তনগুলোয় । 
নকারাগুয়ায় এরকম তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ঃ মানাগুয়া, €লয়ন ও মাতা- 
গাল-পায়। অন্য শিস্পরাও কিছু ভাগ পান। কয়েকজন িউবান যন্ত্র 
[কিছুদিন ধরে ভালো ভালো গিটার তৈরী করছিলেন এখানে । কাজও 
শেখাচ্ছেলেন। ঠার। অবশ্য দেশে ফিরে গিয়েছেন। 

অনেক কাজ করার আছে আমাদের । আমরা শুরু করেছি মান্ত। তবে, 
শুরু করেছি খুব খোল! মন নিয়ে। যেমন ধরুন, সংগীত শিক্ষায় আমরা প্রথমে 
কিউবান পদ্ধতিট৷ ব্যবহার করছিলাম। ওটা এক আদর্শ পদ্ধতি। খুবই 
বৈপ্লাীবক। কিন্তু কাজ শুরু করার কিছুদিন পর আমরা দেখতে পেলাম 
যে আমাদের ঠিক সুবিধে হচ্ছেনা । আমরা পেরে উঠাঁছ না। িউবানরা 
আমাদের ভাইবোন, সহবিপ্রবী। কিন্তু তাই বলে ঠাদের সংগীতশিক্গা 
পদ্ধাতিটা আমরা আর আঁকড়ে থাঁকনি। ওটা পাল্টে দিয়েছি নিজেদের 
প্রয়োজনে । ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আমরা লোকসংগীত বাবহার করছি। 
সংগীত শিক্ষ। হচ্ছে বলে যে অমাঁন মোৎসার্টের একট লাইন ছেলেমেয়ে” 
দের সামনে তুলে ধরতেই হবে, সেট বিশ্লেষণ করতে বা অনুশীলন করতে 
শেখাতেই হবে, তা কেন? জনাপ্তিয় কোনো সুরের সাহায্েও ভো এট 
করা যায়। পদ্ধতিটা আমর গড়েপিটে নিচ্ছি নিজেদের প্রয়োজনে । 

সং সং রঃ 

নফীরাগুয়ায় শুধু যে ইউরির মতে রুশী সংগীত শিক্ষক আছেন, তাই নয়। 
টেক্সাস কনৃসারভেটার থেকে পাশ করা এক মার্কন পিয়ানোবাদকও কাজ 
করছেন এখানে। তান নিকারাগুয়ান পিয়ানো শিক্ষকদের শেখান। এ- 
ছাড়াও, জাতীয় অর্কেস্ট্য় দুই গুয়াতেমালান শিল্পীও কাজ করছেন। 


বাইশে মে 


সস পি. শ 
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সংস্কীতি মন্ত্রণালয়ে জানিয়ে রেখেছিলাম, অন্তত একটা স্কুলে গিয়ে 
একটু ঘুরে দেখতে চাই, ছান্রছান্রীদের সঙ্গে কথ বলতে চাই। সেইমতে, 
কালা আজ আমায় নিয়ে গেল মানাগুয়ার একটা স্কুলে । সংগে চালককক্ু 
ভিসেন্তে। লিয়েস ও হাইমের পর ভিসেম্তেই এখন আমার সারথা। 


স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকতেই চোখে পড়লে৷ একটা প্রকাণ্ড প্রাচীরাঁচন্ন। রডীন। 
বাদিকে-“সোমোসার ন্যাশনাল গার্ডের সংগে লড়াই করছে মুন্তিযোদ্ধার৷ ৷ ডান- 
দকে-_-একটি মেয়ে কফিক্ষেতে কাজ করছে। 


ছবিটার সামনেই কয়েকটি ছেলেমেয়ে জটলা করছে। প্রধান প্রবেশপথের 
ধারেই এক মাহল। ঝোলায় করে কিসব খাবার 'বন্তি করছেন। দু'একটি 
1কশোরী কলাপাতায় করে সেই খাবার ভারিয়ে তারিয়ে+চাখছে। চারদিক 
মোটামুটি শান্ত। বুঝলাম বেশীরভাগ ঘরেই ক্লাশ চলছে। জটল৷ কর৷ 
ছেলেমেয়েদের সংগে একটু আধটু আলাপ করাছি, এমন ১ময়ে দেখি দুটি 
মেয়ে আর একটি ছেলে এগি'য় আসছে আমার দিকে তিনমুখ কোতুহল 
নিয়ে। কার্রই বয়েস চোদ্দর বেশী হতে পারেনা । একটি মেয়ে তে। 
নেহাতই কচি। যে মেয়েটি একটু বড়, সে এগিয়ে এসে হাত বাড়য়ে 
দল। ইতিমধ্যে কালা এসে পড়েছে আমার পাশে । পরিচয় করিয়ে দিতে 
গিয়ে কালা বললো £ «এরা আমাদের কিশোরী 'কমৃ্পানিয়েরা।” স্প্যানিশ 
ভাষায় 'আপাঁন-তুমির ভেদ আছে। মেয়েটি আমায় সরাসাঁর“"তুমি” সম্বোধন 
করেই জানতে চাইলে “কোন্‌' দেশ থেকে এসেছি । “ভারত' নামটা বলতেই 
সকলের মুখেচোখে “বিস্ময় ও মিষ্ট হাসি। মেয়েটি বললো ঃ “কোনো 
ভারতীয়কে এই প্রথম দেখাছি আমরা নিজের চোখে । সামনাসামনি । “কতো দূরের 
দেশ ভারত। সেখান থেকে কেউ আমাদের সংগে দেখা করতে এসেছে এটা 
ভাবতেই কেমন লাগছে।” 


ছেলেমেয়ের এ ওকে দেখে নিলে হাসিহাসি মুখে । আর একটু কাছে 
ঘেষে এলো। বড় মেয়োট মনে হচ্ছেশিডার'। চোখেমুখে কথা বলে 
চলেছে সমানে । কথা বলার ঢংএ বেশ “নেতা-নেতা ভাব। প্রথমেই, সে 
সামনের প্রাচীরচিন্ের তাৎপর্য বোঝাতে শুরু করলে৷ আমায় । কাঁফর চাষ 


১৪৮ মুস্ত নিকারাগুয়৷ 


নিকারাগুয়ার জন্য কতো গুরুত্বপূর্ণ, কাঁফ তুলতে গয়ে ?িভাবে লড়াই করতে 
হয় আগ্রাসী প্রাতীবপ্লবীদের সংগে । 

_-'তোমরাও ক যাও কাঁফ তুলতে £ 

_ানশ্চই । ছান্রছাত্রীর। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যায় বোকি।, 


সে নজেও গিয়েছে। [কশোবী কম্পানিয়ের তারপর দেওয়ালে আঁকা 
এ বিশাল ছাঁবটা দোখয়ে বলতে লাগলো, 'বপ্লব যাতে সফল হতে পারে 
সে-জন্য দেশকে রক্ষা করা কতো জরুরী, লড়াই করা কতে দরকার । 

প্রশ্ন ৪ মনে করে৷ যাঁদ প্রচণ্ড এক আক্রমণ হয় তোমাদের ওপর, এবং 
সনস্ত শা দিয়ে তা ঠেকানোর দরকার পড়ে, তাহলে তোমরা, স্কুলের ছান্ত- 
ছাত্রীরা ক লড়তে যাবে: 


[কিশোরী £ একশোবার। আমর৷ যাঁদ বিপ্লবের জন্য লড়াই না করি, 
তে সেটা করবে কে শুনি? 

প্রশ্ন £ বন্দুক চালাতে জানে? 

£[কশোরী £ সবাই কি আর জানে! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানে। 
বাঁকর৷ দ্রেনং নেবে। এই তো, আসছে শাঁনবার আমি ট্রোনং-এ যাবে । 
তাছাড়া, আমাদের দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই মালশিয়ায় 
আছে, লড়াই করছে আগ্রাসী প্রাতাবপ্লবীদের বিরুদ্ধে । অনেকেই সামারক 
শিক্ষা নিচ্ছে) বাকি সকলেও নেবে। 

এটুকু মেয়ের মুখে *আগ্নাসী' প্াতিবিপ্পবী, শীবপ্লব কথাগুলে৷ অনায়াসে 
এসে যাচ্ছে। যখন সে কথা বলছে, বাঁক ছেলেমেয়েরা তাতে সায় দিচ্ছে। 
একেবারে ছোটু মেয়েটিও। এই সবকনিষ্ঠা কমৃপানিয়েরা একফাঁকে আমায় 
জানিয়ে দিলো যে সে সানৃদানন্ত।+কশোর সামতির” সদস্যা। 

প্রশ্ন ৫ এই বিরাট ছবিটা কে একেছে £ 

সমস্বরে উত্তর £  আমরা। এই স্কুলের ছান্রছান্রীরা। 

1লডার মেয়েটি বললো--'স্কুলের ভেতরে চলোনা, দেখবে দেওয়ালে 
দেওয়ালে আরো কতো ছবি আঁকা, কথা লেখা ।” 

প্রশ্ন £ স্কুলের ছান্ুছাত্রী হিসেবে তোমাদের কোনে সমস্যা আছে ক 
এখন? 

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলে। সকলে। তারপর ছোট্র মেয়েটি বললো ঃ 
“সারা দেশে স্কুল পাঠা “বইপন্রের বেশ অভাব। “বিপ্লবের আগে যেসব বই 


ঢালু ছিল, তার অনেকগুলোই খুব “বাজে । “ামথ্যে কথায় ভরা। তাই নতুন 
বই লেখ হচ্ছে।” 
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বড় মেয়েটি বললো £ “নানান বন্ধুদেশ থেকে আমরা বইপণ্ন পেয়েছি। 
তবে হ্যা, এটা ঠিক যে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বই খুব বেশী নেই। 
লাইব্রোর থেকে আমরা অবশ্য বই পাই। তবু নতুন বই দরকার ।” 

প্রশ্ন £ তোমাদের স্কুলের লাইব্রেরিট। কেমন ? 

বড় মেয়েটিঃ এমানতে খারাপ না। তবে বেশ কিছু বই পুরোণো। 
নতুন বই আসবে শুনাছ। এখন আমর দলে দলে ভাগ হয়ে বই পড়ি। 
টুকে নিই। কাঁপ তৈরী কার হাতে 'ীলখে। এটা অবশ্য তেমন বড় 
সমস্যা নয়। 

(এক লহমায় আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মানাগুয়ার জাতীয় পাঠা- 
গারের দৃশ্য £ ছেলেমেয়েরা দলে দলে ভাগ হয়ে বই থেকে নোট 
নিচ্ছে ) 

[কিশোরী কম্পানিয়ের তখনো হাত-পা নেড়ে বুঝিয়ে চলেছে £ “বুঝলে না, 
আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হলে! আগ্রাসন ঠেকানো। সারাক্ষণ 
লড়াই চলছে। সারাক্ষণ পাহারা দিতে হচ্ছে। উত্তর আমোরিকা শেষ করে 
দিতে চাইছে আমাদের । বিপ্লবকে রক্ষা করতে গিয়ে অনেক জরুরী কাজ 
হয়ে উঠছেনা। এ এক বিরাট সমস্য |” 

ইতিমধ্যে আরে৷ কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে যোগ দিয়েছে। 

প্রশ্ন £ স্কুলের লেখাপড়া ছাড়।৷ তোমর। আর কা কী করে!! 

বড় মেয়েটি £ কফি তলার মরশুমে আমর! ছালুছান্রীরা দল বেঁধে কফি 
তুলতে যাই। তারপর ধরোন।, জনম্বাস্থোর ব্যাপারেও আমরা সাহায্য কার। 
এই যেমন, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকদের বোঝানো যে ঘরদোর, বাড়ির আশ- 
পাশ “পরিষ্কার রাখা কতো দরকার । “পোঁলয়ো আর অন্যান্য রোগের 
টিকে দেবার আঅভিযানেও আমর] যাচ্ছি নিয়ামত। লোকদের বোঝাই। 
সাহাযা করি। পটকেও দিয়ে থাক আমরা । এসব আমরা সকলেই “শিখে 
[নয়োছি। 

প্রশ্ন £ কমৃপানিয়েরা, চারদিক পরিষ্কার রাখার কথাট৷ তুললেই যখন তো 
বাল, এই মানাগুয়া শহরে জায়গায় জায়গায় কিন্তু বেশ ময়লা আর জঞ্জাল 
জমে আছে। এগুলো তোমরা, ছাল্রছান্ত্রীরা, পরিষ্কার করোনা ? 

(কালণ এতক্ষণ একটু তফাতে দাড়য়ে গম্ভীর মুখে কথাবার্ত শুনাছল। 
আমার প্রশ্ন শুনে এবারে সে ফিক করে হেসে ফেললে একটু । ছাত্রছাত্রীরা 
সেই হাঁসিটাকে আমল 'দিলোনা একদম।) 

বড় মেয়োট ঃ নিশ্চয়ই করি। যথাসাধ্য কাজ করি। কিন্তু বছরের পর 
বছর লোকে এসব নিয়ে ভাবেনি। আবর্জনা জমিয়ে রাখাটা যে কি ক্ষাতকর, 
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এই বোধটাই অনেকের নেই। তাই পরিষ্কার করার পরেও আবার ময়ল৷ 
জমছে। এই দিকে এখনো বিস্তর কাজ করার আছে। আমরা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করছি। তবে সব দিক সামলে উঠতে পারাছি না। ময়লা সরানোর 
আঁভযান কিন্তু চলছে। দেখতেই পাচ্ছো, বিপ্লবের এই* চারপাঁচ বছরে 
কতে৷ কী করতে হচ্ছে আমাদের । আস্তে আস্তে আমরা সব করে 
ফেলবে] ।” 

যে কিশোরাট এতোক্ষণ চুপ করে সব শুনাছিল, এবারে সে মুখ খুললে । £ 
“অনেক কাজ আছে যেগুলো ধাপে ধাপে করা দরকার। সেইমতোই 
এগোচ্ছি আমরা। চারাঁদক * পরিষ্কার রাখা, জনস্বাস্থ্যের উন্নাতি, চিকিৎসা, 
' ওবুধপন্ন বিলি করা, লোকদের বোঝানো, শিক্ষা দেওয়া-এসব তো আর 
রাতারাতি হবার নয়। হাজার সমস্যা। কাজ এগ্োচ্ছে। আমরা সমস্যা- 
গুলো একের পর এক সমাধান করতে করতে এগোচ্ছি।” 

এইসব কথা যারা আমায় বোঝাচ্ছে তাদের কারুর বয়স “পনেরোর বেশী 
নয়। 'সান্দিনোর ছেলেমেয়ে এরা । 

এবারে স্কুলের ভেতরে ঢোকা। মন্ত “বড় বাড়ি। মাঝখানে উঠোন, 
“বাগান। চারাদকে “বিস্তর জায়গা । “ফলের গ্রাছ। কয়েকটা ক্লাশ বোধহয় 
সবে ভেঙেছে। “দুদ্দাড় করে বেরিয়ে আসছে ছেলেমেয়ের দল। আমাকে 
দেখে সকলেরই কোৌতুহল। আমার ?িশোরী সরধাগনী সবাইকে বেশ 
"গবের সংগে জানিয়ে দিচ্ছে_“এই “কমৃপানিয়েরো ভারতের লোক । 

সব ছানছান্নী একই ধরণের পোষাক পরে আছে। সাদা জামা, নীল 
স্কার্ট বা প্যান্ট। জানলাম যে সব স্কুলেরই ইউনিফর্ম এক। 

এঘর-ওঘর ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম ল্যাবরেটার এলাকায়। পদাথ- 
বিজ্ঞান, রসায়ন আর জীবাঁবজ্ঞানের [তিনটি ল্যাবরেটার পরপর। অনেক 
ছেলেমেয়ে আমাদের মিছিলে এসে পড়েছে। তারাই ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে সব 
কিছু। খুশটয়ে খু'টয়ে। এ-মাছিলে কোনো শিক্ষক নেই। জীবাবিজ্ঞানের 
ল্যাবে দেখি অনেক চার্ট, অনেক প্রাণীর স্পোঁসমেনের নাম 'ঈ্লার্মান ভাষায় লেখা । 
এক শোর বললে।, এগুলো পৃধ জার্মানী থেকে এসেছে উপহার 1হসেবে। 

প্রশ্নঃ জামান গড়তে পারে৷ তোমর! ? 

সকলে ন৷। 

প্রশ্নঃ তাহলে বুঝছো৷ কী করে কোথায় কী রয়েছে, কোন্টার কা 
নাম? 

এক কিশোর £$ কেন? শিক্ষকরা সব “শিখিয়ে দেন, 'বলে দেন। 
আমাদের সব মনে থাকে । 
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[িডার মেয়োট আমাদের কথ শুনাঁছল এতোক্ষণ। তার সহপাঠীর কথা 
যে কতোট। সাত্য তা প্রমাণ করার জন্য নানান স্পোসমেনের বাক্স ধরে সে 
স্প্যানিশ ভাষায় নামগুলো বলে যেতে লাগলো গড়গড় করে। আমি 
বললাম--“তুমি ঠিক ঠিক বলছো িন৷ তা যাচাই করার সাধ্য আমার নেই। 
আমার স্পানশের দৌড় দেখছে তে। তোমরা ! নামগুলো উপ্টোপাপ্টা বলে 
গেলেও ধরতে পারবো না।” । 

হৈ-হৈ করে “হেসে উঠলো ছেলেমেয়েরা- রসায়নের ল্যাবে এক শিক্ষকের 
সংগে আলাপ। তাকে প্রশ্ন £ চার্টমুলো জার্মান ভাষায় কেন? স্পোঁসমেন- 
গুলোর নামই বা জার্মানে কেন ? 

শিক্ষক £ আসলে, এত কাজ 'জমে রয়েছে যে সবাদক সামাল দিয়ে 
উঠতে পারছি না৷ আমরা। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবাঁকছু নিজেদের 
মতো করে বানিয়ে ফেলবো । কছুই তে৷ ছিলনা এখানে 'বপ্লবের আগে। 
্কুলবাড়িট৷ ছিল শুধু। বিজ্ঞানচর্চার নামগ্রন্থও ছিল না। এই যে লবরেটার- 
গুলো দেখছেন, এর একটাও ছিল৷ না। বিপ্লবের পর গত পাচ বছরে আমরা 
সব জোগাড় করেছি। এটুকু সময়ে কতোটাই বা সম্ভব, বলুন? আমাদের 
টাকা-পরসা কম, মালমশলা কম। গ্ররীব দেশ আমাদের । চেষ্টা করছি 
প্রাণপণ । যেখান থেকে য৷ পেয়েছি ত৷ দিয়ে কাজ চালিয়ে নিছি। আপাতত। 
[কছাদনের মধ্যেই সামলে নিতে পারবো সবাঁকছু। 

প্রশ্ন £ আপানি তে বিজন পড়ান। আপনিই ভালে৷ বলতে পারবেন,_ 
ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষ। দিতে গিয়ে কোন্‌ বিষয়গুলোর ওপর জোর 1দচ্ছেন 
আপনারা £ 

তক্ষক £ যে দিকগুলো আমাদের দেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী । বিজ্ঞানের 
মধ্যে রসায়ন জীবাঁবজ্ঞান ও“কীষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য । নিছক 
কেতাবী পড়াশুনো, বই মুখস্থ, করাটাকে আমরা সময়ের অপচয় বলে মনে 
কার। যে যতোটুকু শিখছে, হাতেকলমে শিখছে। ছাত্রছাত্রীর সারাক্ষণই 
যন্ত্রপাতি ঘাঁটছে, পরীক্ষ।-নরীক্ষা করছে যতোট। সপ্তব। আমাদের দেশে 

রাসায়নিক কারখন৷ দরকার,”ওষুধের কারখান। দরকার, ডান্তার, ইন্ীজনিয়ার, 
[মন্ত্রী “রসায়নাবজ্ঞানীস্থপতী দরকার । সেইমতে। তৈরী করাছি ছেলেমেয়েদের । 
আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ছাত্রছাত্রীর যতোটুকু শিখবে তা যেন 'দেশের 
সব মানুষের কাজে লাগে । , , 

_ এই শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে খেয়াল করলাম কিশোর 
1কশোরীরা সকলেই তাদের “শিক্ষককে “'কমৃপানয়েরো” বলে সম্বোধন করছে। 
1শক্ষকটিও ছেলেমেয়েদের “কম্পানিয়েরে” বা “কণৃপানিয়ের” বলছেন। 
সবাই সবার বন্ধু, সতীর্ঘ, সহগামী । 


১১২ মুন্ত নিকারাগুয়া 


ক্ধলের ছেলেমেয়েরা এবারে আমায় নিয়ে গেল গানবাজনার ঘরে ; যেতে 
যেতে লক্ষ্য করলাম, আগেও খেয়াল করেছি,_ দেওয়ালে দেওয়ালে বিপ্লবী 
শ্লোগ্ধান লেখা । কোনো কোনো শ্লোগান একেবারে কাচ হাতে লেখা । 
সানাদিনোর বাণী। আহবান £ “দেশকে রক্ষা করো, উৎপাদন বাড়াও 
' “দেশের যুবশান্ত রয়েছে বিপ্লবের পেছনে ।” 

খানিক দূরে ড্রাম বাজছে। একটু এগিয়ে দেখি এক িশোর বাগানে 
দাড়িয়ে আপন মনে ড্রাম বাজিয়ে চলেছে। রেওয়াজ করছে মেভাজে। গ্রাম্‌- 
পেটের সুর ভেসে এলো৷। বাজনার ঘরে পৌছোতেই সহগামী এক কিশোর 
সংগীত শিক্ষকের সংগে আলাপ করিয়ে দিলো আমার। মাঝব£সী সেই [শিক্ষক 
হাত বাড়িয়ে আহবান করলেন--“আদেলান্তে”_- আসুন, আসুন। 

ঘরে ছেলেমেয়েদের জটলা । একপাশে একরাশ ট্রামপেট, টবেন, নানা 
ধরণের হর্ণ, ক্লযারিওনেট, সাঁরসারি গিটার, ড্রাম, কংগা ড্রাম্স্‌। শিক্ষক বেশ 
গল৷ চাঁড়য়ে সগবে ঘোষণা করলেন £ “এই স্কুলের যে ব্যাগপার্ট, সেরকমাট 
আর কোথাও পাবেন না এই 'নিকারাগুয়ায়। চল্লিশজনের ব্যাও আমাদের, 
ভাবতে পারেন 2 চল্লিশজনের। আর কোথাও এতো বড় দল নেই। এই 
ছেলেমেয়েরাই সব করে। খুব উৎসাহী এর1।৮ 

নানান যন্ত্র দেখাতে দেখাতে শিক্ষক জানতে চাইলেন কোন দেশ থেকে 
এসোছি। 'ভারত' শুনে ভদ্রলোক সবিস্ময়ে আমার হাতদুটে৷ ধরে বেশ 
' আবেগের সংগে বললেন £ “এতো দূর থেকে এসেছেন আমাদের সংগে দেখা 
করতে? আর কেউ তো আসোঁন এমন!” বিদায় নেবার সময়ে সংগীত 
শিক্ষক আবার আমার হাত ধরে বললেনঃ “আপনার দেশবাসীদের আমাদের 
প্রীতি ও অভিবাদন জানাবেন।” 

বোরয়ে এসে ট্রামুপেটবাদককে খু'জলাম। গেলাম না। ভ্রামবাদক 
ছেলেটি তখনো হাত গরম করে চলেছে আপন মনে । 

আরে! জন৷ দুই িশোর জুটে গিয়েছে আমাদের মিছিলে । দলবেঁধে গেলাম 
আর-একটা ঘরে। এখানে 'লোকনৃত্যের সাজসরঞ্জাম। রউচঙে মুখোশ, নান! 
ধরণের 'সমৃ্রেরো' ঝা পেল্লায় টাপ। এঘরে লোকনৃত্য শেখানো হয়। দেওয়ালে 
একটি মেয়ের ছবি। এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল। সোমোসার সৈন/দের 
। বিরুদ্ধে গোরিলা লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয় এই কিশোরী। ছেলে- 
মেয়ের সগর্বে বলতে লাগলে। এই শহীদ কম-পানিয়েরার কথা। 

পাশের ঘরে বেশ সোরগোল। ঢুকে দোখ বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে হৈ ছৈ 
করে ছুতোরের কাজ শিখছে । কিশোরীর কোমর বেঁধে রখাদা আর করাত 
চালাচ্ছে বড় বড় কাঠের টুকরোয়। হাতুড়ি পড়ছে দমাদ্দম। দেওয়ালে 
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ঝুলছে “চে গেভারার'ছাবি। সেদিকে তাকাতেই পাশের 1কশোরটি অস্ফুট 
স্বরে বলে উঠলে। ঃ ““কমান্দান্তে চে।” এবনেস্তো 'স্মিতমুখে দেখছেন এই 
বিপ্লবী দেশের ছেলেমেয়েদের কাজ। 

এবারে াবদায় নেবার পালা । ছেলেমেয়ের সদলবলে আমায় পৌঁছে দিল 
বাইরের দরজা পর্যস্ত। একে একে করমদন। সেই ছিলডার মেয়েটি এগিয়ে 
এলো । তাকে শুধোলাম £ “নিকারাগুয়ার বিপ্লবের জন্য তৃতীয় বিশ্বের ' 
মানুষের কী করা উঁচত বলে তুমি মনে করো 7৮ সে বললো 2 “তোমরা 
আমাদের “পাশে থেকো, আমাদেরসমর্থন করো, তাহলেই হবে ।» 

ডান হাত তুলে মুে৷ পাকিয়ে সংগ্রামী অভিবাদন জানালাম আমার কিশোরী 
কমৃপানয়েরাকে। সে-ও একই ভাগতে আমায় আভবাদন জানিয়ে বললো £" 
“সম্পূর্ণ বিজয়, চিরকালের জন্য,_ততোদিন সংগ্রাম ।” 


নেপথ্যে অতিথিশালা 
গরশু ম্যালকম চলে যাচ্ছে দেশে । মার্কিন যুন্তরান্ট্ে। সানৃদিনিপ্তা বিপ্লবের 
প্রত সংহতি দেখিয়ে "চার মাস কাটিয়েছে ম্যালকম এই নিকারাগুয়ায়। 
যে প্রচণ্ড পাপ" মার্কন সরকার করে চলেছেন, যে " অযৌন্তক বিদ্বেষ, 
” অ-মানীবিকত। ও স্বৈরাচার জাহির করে চলেছেন তারা নিকারাগুয়া৷ নামে 
এই ছোট দেশটার বিরুদ্ধে, মানবতাবাদী, বিপ্লববদন্ধু এই মার্কিনী তরুণ 
ম্যালকম যেন নিজের গদ্থায় তার প্রায়শ্চিন্ত করে চলে যাচ্ছে। দেনা শুধে 
চলেছে মার্কনী তরুণী স্টোৌস। সে'রইল। ম্যালকম চললো । 
আজ সন্ধেঃবেলা মযালকমের বিদায় আসর। নাচগান। খানাপিনা । 
উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি কফ তুলতে গিয়ে ম্যালকমের সংগে যেসব 
1নকারাগুয়ান তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাদের পাশাপাশি সে ক্ষেতে 
কাজ করেছিল, রাতভোর রাইফেল হাতে পাহারা 'দিয়োছিল, অপেক্ষা করে- 
ছিল' প্রাতীবপ্রবী ও“ ?স, আই, এ+র 'ভাড়াটে' সৈনাদের ' অতার্কত আক্রমণের 
জন্য, তাদের অনেকেই আজ হাঁজর। মানাগুয়ার জাতীয় এাতহাসিক সল্প 
রক্ষ। দপ্তরে মযালকম দীর্ধাদন কাজ করেছে। সেখানকার সহকর্মীরাও 
এসেছেন সপরিবারে । 
নাচ হতে গেলে গানবাজন৷ হওয়া চাই। “লাইভ' গান হবার উপায় নেই 
তেমন। অতএব রেকর্ড বা টেপ। চল্িশ পণ্টাশজন তরুণ-তরুণীকে নাচিয়ে 
দেবার জন্য চাই গ্রম:গমে আওয়াজওয়াল৷ “সাউও 1সস্টেম', ঝড় বড় শস্পকার,। 
সে সব জিনিষ পাবো কোথায় এখানে £ সুতরাং দনাল্দের আন ছোট্র 
একট “পোর্টেবল্‌ টু-ইন্‌-ওয়ান্‌”। তার ক্ষীণ আওয়।জই সহ 
* পান্নায় কেনার ভার 'নিয়োছি আমর [তিনজন_স্টোস, ম্যালকম আর আমি। 
পাউীলনে ও মাতিল্দ। স্বেচ্ছায় টেনে নিয়েছে ' এন্তার মুগাঁ' ভেজে দেওয়। 
আর স্মালাড বানিয়ে দেবার দায়িত্ব। তিন রুশী বন্ধু“লুবা, ইউ ও 'বারস 
& মহ! উৎসাহে হাঁজর করেছে বিদ্তুর মুখরোচক, “চকোলেট, বিস্কুট, সসেজ 
ইত্যাঁদ। 'আঁতাঁথশালার অন্য দুই বাঁসন্দা-_দুই ফরাসী তরুণ-__এসেছেন শূন্য 
হাতে, তবে রাতভোর নাচানাচি করার অদম্য বাসনা নিয়ে। 


যোলে। নগ্বর 'কাস৷ দে প্রোতোকল'-এ, অর্থাৎ আমাদের এই আতাথিশালায় 
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আজ মার্কনী কমুপানিয়েরে। ম্যালকমের বিদায়'উৎসব। নাচ শুরু হলে।। 
লাজুক প্রকৃতির লুবা আর ইউরিকে কিছুতেই টেনে আন গেলনা । ওর৷ 
1খলখিল করে হাসতে হাসতে দর্শক হয়েই রয়ে গেল। বাঁরস হাসাহা সির 
মধ্যে নেই। বেশ খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে দেখাঁছল কাওকারখানা ৷ হঠাং বিন 
নোটিসে বাঁরস লাফ দিয়ে নেমে পড়লে৷ নাচের আসরে। , নেমেই উদ্দাম 
গতিতে নাচতে লাগলো রকৃ-ঞাও-রোল। রুশী কম্পানিয়েরো বারস পেশাদার 
নাচিয়ে, ব্যালেশিল্পী ও শিক্ষক। ও যে এরকম 'ভৈরবমূততি ধারণ করে 'রক্‌! 
নাচবে, এটা কেউ কল্পনাও করোনি। লাতিন নাচগুলোর বেল! ( যেমন ট্যাংগে। ও 
সাল্সা) নিকারাগুয়ান তরুণ-তনুণীরাই আপন-আপন লাতিন মৃ্সিয়ান দেখাচ্ছিল 
আশ্চর্য সৌকর্ষে। রকৃ-এও-রোলের সনাতন কিছু মুদ্রা ঘ্বদেশী মাহাঝ্মে জাহির 
করছিল স্টোস ও ম্যালকম-__যেহেতু এ.নাচের উৎপান্ত তাদেরই দেশে। কত 
বারস সোভয়েত ইউানয়নের লোক। কোনে বুশী, তার ওপর আবার এক রুশী 
ব]লোশিম্পী যে এভাবে রকৃ-এযাও-রোল নাচবে, এটা কারুর হিসেবে ছিলন৷ । 


মাঁনট "পনেরো এক এক 'নাচলে। বারস। আশপাশের নাচিয়ের ওর) 
নাচের “মুন্দিয়ানা ও“বলিষ্ঠত৷ দেখে নিজেদের 'নাচ থামিয়ে, সসন্্রমে দর্শকের 
ভূমিকা নিয়ে ফেললো। চললো তালে তালে সমবেত হাততাঁলি। শিল্পী 
বরিস আধুনিক নাচের শৈলী 'দয়ে রক্‌-এযাও-রোলকে উত্তীর্ণ করে ফেললো 
এক প্র্াঙ্গ শিশ্পে। 

বারসের এ আকাম্মিক ও দুর্দান্ত একক অনুষ্ঠানের পর অনাদের নাচানাচি 
আর জমলোন। তেমন। খাওয়। আর “পান শুরু হলো৷। শুরু হলে৷ আন্ড]। 
"ইউরি*সন্ত্রীক' বিদায় নিলো ঘুম পেয়েছে বলে। বাঁরস কিন্তু জমে গেছে 
ততোক্ষণে। বেচারির ভাষার ভাঁড়ার তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির মতো, প্রায়শূনা 
ও টলোমলো।। তা সত্তেও বারস এক হাতে আমাকে আর অপর হাতে এক 
নিকারাগুয়ান তরুণকে জাঁড়য়ে ধরে ভাঙা ভাঙ। ইংরজীতে বলতে লাগলে £ 
“সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইন্দিয়া,' নিকারাগুয়া-_ব্রাদার,' ফ্রেও।”» তারপর নিকারা- 
গুয়ান তরুণাটকে ছেড়েস্টোসর হাত ধরে আবেগাঁবহবল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ 
“সোভিয়েত. ম্যান, আমেরিকান ম্যান, “ইন্দিয়ান মান, অল ব্রাদার । 'অল্‌ 
'ফ্রেওড।” --ছেলেমেয়েদের দল ততোক্ষণে ঘিরে ফেলেছে আমাদের । কেউ কিছু 
বলছেন । সকলেরই মুখে ভালোবাসার হাসি। দলে এক “দ্ক্যানৃডিনেভিয় 
তরুণী ছিলেন । সান্দানিস্তা, বিপ্লবের ডাকে তিঁনও হাজির এই নিকারাগুয়ায়। 
মেয়েটি" ইংারজী ও স্প্যানিশ" দুটে। ভাষাই বেশ জানেন। “স্বতঃম্ফৃর্তভাবে তান 
দৌোভাষীর দায়িত্ব নিয়ে বরিসের কথাবাতএ (ও হাবভাব ) সমবেত নিকারা- 
গুয়ানদের জন্য অনুবাদ করতে শুরু করলেন। 


চি 


১১৬ সুন্ত নিকারাগুয়া 


বিশ্বের সব দেশের মানুষই যে একে অন্যের ভাইবোন বন্ধু, সাঝেগে ভাঙ। 
ভাঙা ইংরিজীতে এ-কথা বার বার বলতে বলতে বাঁরস হঠাৎ প্রস্থান করলে! । 
ওর এই ”আকাস্মিক' নিদ্রমণে আমর] সবাই একটু হকচাকয়ে গেলাম। ওমা, 
[মিনিট দেড়েকের মধ্যেই বারস ফের ঝড়ের মতে ফিরে এলেম । এক হাতে 
কয়েকটা“ব্যাজ, অন্য হাতে একঠোঙা চকোলেট আর বুশ ?িসগারেট। আমার 
পাশে 'ধপাস্‌ করে বসে পড়ে চকোলেটগুলো৷ ঢেলে ফেললো সামনের 
টোবলে । সিগারেটের একট প্যাকেট আমার হাতে গুজে দিয়েই বলা-নেই- 
কওয়া-নেই দুহাত দিয়ে নিজের বুক চাপড়াতে লাগলো বরিস। মুখে তীন্র 
যন্ত্রণার ভাব। আমরা বেশ ডী্প্ন হয়ে পড়লাম, _মান্লাধিক নিকারাগুয়ান 
'রন্‌* (রাম্‌ )" খেয়ে আমাদের ““কমপাঁনিয়েরো৷ সোভিয়োতিকো” বেসামাল হয়ে 
পড়লে বুঝি ! ম্যালকম এরই মধ্যে এক ফাঁকে নিজের ঘর থেকে একট 
মন্ত খাতা আর কলম নিয়ে এসেছে। 'কে কী বলছে, করছে 'সব িখে 
চলেছে সে 'মন দিয়ে, গম্ভীর মুখে। বাঁরসের বুক-্চাপড়ান দেখে ম্যালকমও 
লেখাটেখা থামিয়ে একমুখ উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে । এমন 
সময়ে বরিসের যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো-_সজোরে__এক'ম্প্যানিশ 
শব্দ £ * “বম্বা”।--“ল। বমৃবা” মানেশবোমা। বুক চাপড়ানোর তালে তালে 
কয়েকবার ' “বম্বা, বমুব।” করে বাঁরস শেষপর্যন্ত কাঁকয়ে উঠলো £ “নো 
বম্বা, নো বম্বা ।৮__এ-কথাটির অনুবাদ নিপ্্রয়োজন-_বুঝে সেই স্ক্যানডিনেভিগ 
তরুণীও চুপ । এবারে বারিস বেচারা আর কথাটথা খু'জে ন। পেয়ে দ্বাহাত মুো 
পাকয়ে ঘু'যোঘুণ্ষর আভিনয় করতে করতে টেঁচাতে লাগলো “নো, নো, 
নো।” আমরা বুঝে নিলাম আমাদের বুশী বন্ধু বলতে চাইছে-“থুদ্ধ নয়।৮-_ 
আমার “ভাষার 'ভাঁড়ারে'তিনাট রুশ শব্দ আছে? _পনয়েং” (না), 'পামর 
(শান্তি) আর. _বারসেরেই সৌজন্ো-__“কাশমা” (দুঃস্বপ্ন) । আমি সেই 
গণ্জ [নিয়েই বলে উঠলাম “মির” “পাস।” স্পযানিশে “লা পাস" মানে 
'শাস্ত। ব্যাস্‌। সমবেত সকলের মধ্যে বাঁরসের নেতৃত্বে-এমন এক 
বোঝ।পড়া হয়ে গিয়েছে যে এক লহমায় সন্ধলে টেঁচাতে লাগলো £ দাঁমর, 
মার মির।” দনালুদ আর কয়েকজন নিকারাগুয়ান ছেলেমেয়ে চেঁচাতে লাগলো 


«পাস, পাস, মির, মর 1” 
স্টোস ছুটে এসে আমার কাছ থেকে জেনে নিলো পাম, ? পাসু, পী্”-এর 


বাংল।। তারপর আমর দুজন কোরাসে গল। মেলালাম “শাস্তি, শাস্তি” বলে। 
বাঁরস তখনে। বুক ঠুকে আশনাদ করে চলে?ছ নো বম্‌বা ।” এরই মাঝখানে 
বারস তার একহাতের মুঠি খুলে পেতল বা এঁ জাতীয় কিছুর তৈরী ছোট্র 
দুটে। ব্যাজ দেখালো । ব্যাজে একট বোমার ছাঁব আঁকা। বোমার মাঝখানটা 
ভাঙা । আর সেই ভাঙা জায়গাটায় রুশ ভাষায় লেখ। নিয়েখ__না। ঘুদ্ধ- 


ুন্ত নিকারাগুয়া ১১৭ 


বিরোধী, পরমাণু বোম। বিরোধী এঁ ব্যাজদুটোর একটা আমাদের রুশী কম 
পানিয়েরে৷ বারস লাগিয়ে দিলো আমাদের মার্বিনী কমপানয়ের। “স্টেসির 
জামায়,” _সযতে। আমরা মহ সোরগোল তুলে সাবাস দিলাম,“বাহব। দিলাম! 
স্টেসি বারসকে সশব্দে “চুমু খেলো৷। আবার সমবেত 'হর্ষধ্বনি। তারই মধে] 
আমরা কেউ কেউ “চোখ 'মুছছি। বাঁরসের বিরাট মুখে হাসি, 'দর'গাল বেয়ে 
চোখের জল। স্টেসি থেকে শুরু করে আশপাশে যতোজন ছিল তাদের প্রায় 
সকলের হাত একবার করে নিজের বুকে টেনে নিলো বাঁরস। প্রািটি হাত 
নুজের বুকে লাগিয়ে সে তার আবেগভেজ৷ ভরাট গলায় বলতে লাগলো £ 
“আমিগো (বন্ধু), অল ফ্রে, নিকারাগুয়া আমোরকা৷ সোভিয়েত ইন্দিয় 
ব্রাদার, ফ্রেও্ নো৷ বম্বা, মির, পাস, পাস, নো। বমবা...” 


_তেইশে মে 


শট তত পাপা পর প্রাপক 


মুস্ত নিকারাগুরায় যেসব ক্ষেত্রে একেবারে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা 
হয়েছে, শাশক্ষাবাবস্থা তার অন্যতম। বিশ্লবোত্তর নিকারাগুয়ায় তাই শিক্ষা- 
মন্ত্রকের গুরুত্ব বিরাট। আজ সকালে াঁদয়ার সংগে গেলাম" শিক্ষামন্ত্রণালয়ে। 
শিক্ষামন্ত্রী ফাদার ফেরনান্দে কার্দেনাল (ফাদার এর্নেস্তে কার্দেনালের 
ভাই ) এখন বিদেশে । মার্কন সরকার নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 
ও বাণিজিাক অবরোধ শুরু করার কয়েকদিনের মধ্যেই নিকা রাগুয়ার জানেক 
নেতার সংগে ফেরনান্দো কার্দেনালও াবদেশ সফরে বোঁরয়ে পড়েছেন-_ 
বাইরের দেশগুলোয় জনমত গ্রঠনের উদ্দেশে । অতএব তার সংগে আর 
দেখা ছলোনা। মন্ত্রকে আমায় স্বাগত জানালেন 'উপশিক্ষামন্ত্রী ডক্টর 
আরিয়েন। 

[তানি অষ্পত্বপ্প ইংারজী ও জার্মান বলতে পারেন। খোদ শিক্ষামন্ত্রী বিদেশ 
সফরে যাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের সমস্ত দায়িত্ব এখন তারই। ফলে তান ভীষণ 
ব্স্ত। একটু পরেই জরুরী বৈঠক আছে। তাই ডকৃটর আঁরয়েন সরাসার 
মূল প্রসংগে চলে এলেন £ 

“বিপ্লবী নিকারাগুয়ায় শিক্ষাপদ্ধীত একেবারে আমূল পাণ্টে দেওয়া হয়েছে 
সনাতন শিক্ষাপরিকপ্পনায় আর কাজ হতে পারেনা । আমাদের দেশ গরীব। 
এই দারিদ্রের মধ্ই আমর পারক্পনা করাছি। আমাদের সম্পদ নিতান্তই 
শীমিত। তাছাড়াও আরো সমস্যা রয়েছে । এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে সেইসব 
চ্যালেজের মুখোমুখি দাঁড়ি করানোই হলো৷ আমাদের উদ্দেশ্য । খোদ শিক্ষা- 
পরিকল্পনাতেই কয়েকটি বিকণ্প ব্যবস্থার কথ ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন, 
এখন দেশের সামনে যেসব সমস), সেগুলো যাঁদ আসছে বছর একই 
মানায় থাকে তো৷ করণীয় কী? দ্বিতীয় সন্তাবনা, সমস) আর অসুবিধেগুলো 
ছাদ আরে তীন্র হয়ে ওঠে, তাহলে [িকষ্প কীঃ তাছাড়া, প্রয়োজনে 
চলতি পস্থা ছেড়ে একেবারে নতুন কোনে৷ পথ নেওয়ার উপায়টাও ভেবে 
রাখা । কাজেই পদ্ধাতর প্রশ্নটাই এখন বড়।* 

প্রশ্ন £ এই প্রশ্নের সংগে অর্থনীতির প্রশ্নটাও তে। রয়েছে, তাই না? 


ভক্টয় আরয়েন £ সেটা তো আছেই। এবং সে এক বিরাট সমস্যা । 


মুস্ত নিকারাগুয়া ১১৯ 


আমাদের অর্থনৈতিক সম্পদ খুবই কম এ মুহূর্তে। ভাবিষাতে তা হয়তো। 
আরো৷ কমবে। 

প্রশ্ন £ কেন ? ণ 

ডক্‌টর আরিয়েন £ কারণ আমাদের ওপর একটা বিরাট আগ্রাসন চলছে। 
সেই সংগে চলছে অর্থনোতিক ও বাঁণাজ্যক অবরোধ । শিক্ষাব্যবস্থার ওপরেও 
এর গভীর প্রভাব গড়ছে । প্রায়োগিক শিক্ষার কথাই ধরুন না। যাবতীয় 
যন্ত্রপাতি, “সাজসরঞ্জাম এতোদিন“মার্কিন যুন্তরাম্ট্র থেকে আমদানি কর! হতো। 
যেমন ট্র্যাকটর। শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোর একটা বড় অংশ “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে “আমদানি করা পঁজনিষপন্রের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই সামনের" দুই 
কিন বছর আমাদের খুবই কঠিন “সমস্যার মধা 1দয়ে যেতে হবে। 

প্রশ্নঃ এসব যন্ত্র বা সাজসরঞ্জাম ক অন্য কোনো৷ দেশ থেকে আমদানি করা 
যায় না £ 

ডক্টর আরিয়েনঃ হয়তো যাএ। কিন্তু সেক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার 'জখ- 
কাঠামোটাই হয়তে৷ পাল্টাতে হবে। এবং সেটা পাল্টাতে গেলে যে পাঁরমাণ 
টাকা দরকার, তা আমাদের নেই। 

প্রশ্নঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবী নিকারাগুয়া, ৷ জানা যায়, অসাধারণ কৃতিত্বের 
নাঁজর রেখেছে। কিন্তু ?িনকারাগুয়ার আর্ক সম্বল যেহেতু সীমিত, সেহেতু 
এঁকটানা “আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে একাদিন এই অগ্রগাঁত বন্ধ 
হয়ে যাবার সন্তাৰন! রয়েছে কি : . 

ডক্টর আরিয়েন £ আমার তো সেটাই মনে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৮৩ 
সালের পরিসংখ্যানের সংগে”১৯৮৪ সালের পারসংখ্যানটু। যাঁদ 'মালিয়ে দেখেন 
তো দেখতে পাবেন যে 1তরাশিতে 'ঘতোজন স্কুলের গণ্ভী পেরিয়োছিল, চুরাঁশতে 
ততোজন 'পেরোয়ান। “চুরাঁশর হার ?কছু কম। “শতকরা ৩.৬ ভাগ কম। 
আর এ-বছরের হার হবে মোটামুটি ' গেল বছরের মতো। তবে একটা কথা, 
ছান্রছাঠীদের সংখ্যা সব সময়ে আসল ছাঁঝটা দেয়না। যেমন, এন্মুহুতে 
আমাদের অনেক 'ছানছাত্ী 'লড়াই করছেন, যুদ্ধ করছেন। “ মুক্ধ নিকারাগুয়ার 
জন্য যে ব্যাপারট। বেশী গুরত্বপূর্ণ তা হলো, ' চাষী, ক্ষেতমভুর ও শ্রীমক- 
দের ঘর থেকে ঢের বৈশী 'সংখ্যর্ক ছান্রছাত্রী লেখাপড়া শিখতে আসছের। গেল 
বছর এ শ্রেণী থেকে আমরা ৫ লক্ষ ছানুছাত্ী পেয়োছিলাম। এ-বছর পেয়োছ 
€০ লক্ষ। আমাদের উদ্দেশ; হলে। এই সংখ্যাটা 'আরো৷ ৫ লক্ষ বাড়িয়ে 
ভোলা। মনে রাখা দরকার, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদে এদেশের অন্য 
কোনো শ্রেণীই' বিপ্লবের আগে পাশক্ষালাভের, ' লেখাপড়৷ শেখার “বিন্দুমা 
গুযোগ পায়নি। গ্রামের মানুষ, মেহনতী মানুষ, শহরের শ্রমিকশ্রেণী লেখাপড়া 
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শেখার সুযোগ থেকে এীতহাসিকভাবে বাঁণ্ত ছিল। মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
নিচে যে বিশাল চাষী-মজদুর শ্রেণীর স্থান ছিল এবং যাঁর৷ নানান দিক "দিয়ে 
বণ্চিত ছিলেন তাদের আমর বাঁল “ক্লাসেস পপুলারেস” ( 018595 707- 
121৩5)। এই শ্রেণী থেকে আসা ছান্ছানীর সংখ্যা [কল্তু বেভড়ছে। -াণ্ত- 
বয়ছ্ছদের শিক্ষা্মে আজ যাঁরা সামিল তারা এই শ্রেণীর মানুষ। এবং 
বিপ্লবের আগে, অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে লেখাপড়৷ শেথার কোনে! সুযোগই 
তাদের ছিলনা। আজ তারা সে সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়। তারা 
আজ শিক্ষ। দাঁব করছেন। -শিক্ষকদের সংখ্যার হিসেব নিলেও ছাঁবটা স্পট 
হবে আপনার কাছে। ১৯৮০ সালে শিক্ষকের সংখ্য। ছিল বারো হাজার। 
১৯৮৪ সালে তিগ্লান্ন হাজার। এদের অধিকাংশই 1নয়োজিত রয়েছেন প্রত 
বয়দ্ধদের 'িক্ষায়। 'চাষী-মজদুর শ্রেণী আমাদের দেশের মের রন্তুমাংস, 
১পেশী। তারা 'লেখাপড়া শিখলে তবেই আমাদের 'নতুন সমাজ, 'নতুন মানুষ 
গড়ার স্বপ্ন সফল হবে। 

প্রশ্নঃ ঞআগুবয়দ্ধদের শিক্ষাব্যবস্থাটা বোধহয় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে 
আলাদ। £ 

ডক্টর আরিয়েনঃ হঠ, ঠিক তাই। প্রাগ্তবয়দ্ধদের শিক্ষাব্যবস্থাট। হলে। 
"বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা । এ-জন্য আলাদা ক্লাশ হয়। 


উপাঁশক্ষামন্ত্রীকে এবার উঠতে হলে৷ জরুরী বৈঠকের তাড়ায়। বিদায় 
নেবার আগে তিনি 'শিক্ষামন্ত্রকের শিক্ষা পারকল্পন। বিভাগের পরিচালিক। 
কাতোরনাকে ডেকে পাঠিয়ে তার সংগে আমার আলাপ করিয়ে 'দিলেন। 
রসিকতা করে বললেন £ “«এ-দেশের শিক্ষাব্যবন্থা, শিক্ষ। সম্পার্কত যাবতীম্ 
শবষয় এই তরুণীর নখদর্পণে। আপনার প্রশ্নের উত্তর এ-মেয়েটি যতো ভালো 
দিতে পারবে, এদেশে আর কেউ তা পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া 
“ইংরিজী ভাষাট! “কাতেরিনার “মাতৃভাষা, স্পাানিশের চেয়েও বোধকার 
ভালে। বলে। কাজেই এই"সুন্দরীর সংগে 'আলাপ করতে থাকুন, আম 
না 1” 


রূপসী কাতেরিনা--শিক্ষাপরিকপ্পন। বিভাগের পরিচাঁলিকা-ঠার হাতের 
“মাল্নুবোরোর পকেট থেকে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন £ '“ীবপ্লবীরা 
দ্্লীতা দখল করার পর থেকেই আম শিক্ষাবভাগের সংগে যুস্ত। ১৯৭৯ 
সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমি ছিলাম 
' "জাতীয় সাক্ষরতা আঁভযানে।' তারপর আমায় নিয়ে যাওয়া হলে।”শক্ষক- 
প্রাশক্ষণ বিভাগে । বছরদুয়েক কাজ করেছি সেখানে। এবছরের ফেব্রুয়াঁর 
মাস থেকে কাজ করছি শিক্ষা-পারকল্পন৷ বিভাগ্ে।” 
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প্রশ্নঃ বিপ্লবের সাফলোর পর এ-দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা 
ঘটে গেছে তার মধ্যে কোনৃগুলো আপনার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? 


কাতেরিনা £ দুটে৷ বড় ঘটনা বা কাজের কথা বিশেষভাবে বলা যায়। 
প্রথনত'“সাক্ষরতা আঁভযান। আমাদের দেশে বিপ্লবের পর শিক্ষাব্যবস্থায় 
যে বিরা) ও আমূল পাঁরবঙন আনা হয়েছে, সাক্ষরতা আঁভযান হলে। তার 
ভাত্ত। এ আমূল পাঁরবঙন বা রূপান্তর সমানে ঘটে চলেছে। আমরা 
বেঁচে রয়েছি তারই মধ্যে। এবং এই রূপান্তর পূর্ণাঙ্গ হতে অনেক সময় 
লাগবে । সবহারা শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলার ধারণাট। উঠে এসেছে 
সাক্ষরতা আভযান থেকে। আমাদের দেশে, বিপ্লবের আগে 'নূরুক্ষরতার হার 
ছিল-_সাধারণভাবে শতকরা €&৩ জন। গ্রামের দিকে অবস্থাটা ছিল আরে৷ 
ভয়ানক । পগ্রামবাসীদের শতকরা”১০ জন 'বিলকুল নিরক্ষর ছিলেন। 
সকল দেশবাসীকে লিখতে পড়তে শেখানো হলে। বিপ্লবের একেবারে 
গোড়ার কথা, যাতে সকলে নতুন নতুন প্রয়োজনীয় 'জানষ ও কাজ 
শিখতে পারে এবং সবাই যাতে অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কীতির বেপ্লাবক 
রৃপান্তরসাধনে শরীক হর, সামিল হয়। কাজেই ক্ষমতা দখলের পর সাক্ষরত৷ 
আভিষান ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ । আমাদের বিপ্লবী নেতার! 
১৯৭৯ সালের জুলাই মাসেই এই আযানের ডাক 'দয়েছিলেন। জেনারেল 
সান্দিনে। তার রাজনৈতিক নীতিমালায় বলে গেছেন, [নক রাগুয়ায় বপ্পবের 
পুর বিপ্লবীদের একটা অন]তম প্রাথমিক কাজ হবে এ-দেশের “জনগ্বণকে 
লেখাপড়া শেখানো । জনগণের কাছে সানৃদানস্ত। বিপ্লবীদের এট। ছিল 
এক বিরাট বেপ্লবিক অংগীকার । এক জাতীয় সাক্ষরতা আঁভযানের প্রথম 
বৈপ্লাবক পারকস্পনাটা লিখে ফেল৷ হয় সেই ১৯৭৮ সালে, দেশের 
বাইরে। প্রবীর তখনো সোমোসার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ক্ষমতা 
দখলের সংগে সংগেই বিপ্লবীরা সাক্ষরতা আঁভযানের পরিকল্পনাটা কাজে 
পাঁরণত করার উদ্যোগ নলেন। “দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের তখন 
ভগ্রদশা। তার ওপর আমাদের 'অর্থনীতিও তখন একেবারে ধিপধস্ত।“মনোব্ল 
ছাড়। অন্য কোনো 'সম্বলই ৩খন আমাদের ছিল না। এরকম চরম অবস্থায় 
জাতীয় সাক্ষরত। আঁভযানের মতে। এতো বিরাট একটা উদে]গগ কতোটা 
সফল হবে সে-সম্পর্কে--সাত্যি বলতে [ি-িপ্লবী কমাগারদের মনেও 
রে উশীক 'দিচ্ছিল। কস্তু আমাদের সাফল্যের পথ সুগ্থম হলো আস্ত- 

জাতিক সংহতির দরুণ। 

প্রশ্নঃ কোন্‌ কোন্‌ দেশ এ সাক্ষরত। আভধানের ব্যাপারে আপনাদের 
সাহায্য করেছিল ? 


১২২ মুন্ত নিকারাগুরা 


কাতেরিন৷ £ “আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল “সুইডেন, “ফ্লাস, স্পেন, “পাঁশ্চম 
জার্মানী, ফিনূল॥াগ। “কিউবা আর “বািন্ন 'সমাজবাদী দেশ যে সাহায্য 
জুগিয়েছিল, সেটাও আমর! কোনোদিন ভুলতে পারিনা। ক্যানাডার ভূমিকাও 
ছিল গুরুত্বপূর্ণ । * মার্কিন যুন্তরান্ট্রেরেও নান করতে হয়। মোক্সিকো সমেত 
কোনো কোনো লাতিন আমেরিকান দেশও বাদ পড়োনি, যেমন “একুয়াদোর, 


পেরু, বালভিয়া। নিকারাগয়ায় যে সাক্ষরতা আভিযান চলছিল, তাতে গোটা 
বিশ্বই ছিল উৎসাহী । 


প্রশ্নঃ এই আভযানের প্রস্তুতি নিতে কতো সময় লেগেছিল ? 

কাতোরনা ঃ গুস্তুতিপব শুরু হয় "১৯৭৯ সালে। শেষ হয় ১৯১৮০ 
সালের মার্চ মাসে। অভিযান শুরু হলো তেইশে মাচ” আর শেষ হলো 
একুশে আগস্ট, ১৯৮০। শহরের "হাইস্কুল থেকে আমরা৬০ হাজার ছান্র- 
ছাত্রীকে নিয়েছিলাম, গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষক দের “লেখাপড়া শেখানোর জন্য। 
শহরের ' লেখাপড়। জান! শ্রামকদেরও আমরা সংগাঠিত করেছিলাম যাতে 
তারাও নিরক্ষর শ্রামকদের ( নগর এলাকায়) লেখাপড়া শেখাতে পারেন 
এই আভযানের অংশীদার হিসেবে । সাক্ষরতা আভযানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা 
সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আগ্রহের এক বরাট তরঙ্গ উঠলে। যেমন, তেমাঁন 
সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালীতেও লাগলো একটা অভূতপৃব ধাক্কা। 
আঁভযানের পর আমর সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের মতামত নিতে শুরু 
করলাম, লোকে কা ধরণের শিক্ষা চায় ও আশা করে, সে-সম্পর্কে। কৃষক, 
শ্রীমক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, ইপ্টেলেকৃচুয়াল, মাঁহলা সামাঁত, ট্রেড ইউনিয়ন, 
ছান্ুছাত্রী _এ-দেশের সব ধরণের মানুষের মতামত নিতে থাকলাম আমর৷ 
জাতীয় ভিত্তিতে । 

প্রশ্ন £ এটা আপনারা করলেন কী করে? 


কাতোঁরনা ঃ সাক্ষরত৷ আভযানের সময়ে আমরা এই গোট। পাঁরকম্পনাটার 
একট৷ জাতীয় কাঠামে৷ গড়ে তুলোছলাম ৷ জাতীয় পর্যায়ে, আণ্টালক পর্যায়ে, 
পৌর পর্যায়ে আর পল্লী বা পাড়ার পর্যায়ে। প্রাতিটি পর্যায়ে ও স্তরে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। গোট৷ দেশটাই ছিল পুরোপুরি আমাদের 
'নয়ন্ত্রণে। 1শক্ষ। সম্পর্কে জনমত নেবার ব্যাপারে এই ব্যবস্থাটাই কাজে লাগানো 
হঞ্জেছিল। ভাঁবষাতে জনগণ কিরকম, কি ধরণের শিক্ষা চান সেটা যাচাই 
করে নেবার জন্য কিছু বন্দোবস্তও করেছিলাম আমরা ৷ যেমন, প্রশ্মমাল। । 
এইভাবে সমাজের প্রাতিটি স্তরের মতামত জড়ো করে আমরা একটা জাতীয় 
আঁভমত ছেঁকে 'িলাম। এ থেকেই রচনা করলাম আমরা আমাদের মূল 
শিক্ষানীতি । নকারাগুয়ার নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও 


মুন্ত নিকারাগুয়া ১২৩ 


মৌলনীতি' নামে একটি প্ান্তক। প্রকাশ করেছি আমর|। রাজনীতি, মতবাদ 
ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের এই যে [বিশেষ চিন্তাধারা, এর মূলে 
রয়েছে নিখাদ গণত্ম্র। এক ব্যাপক ও তীব্র শিক্ষা-আন্দোলনে সাঁমল 
হয়ে দেশের সবস্তরের মানুষ শিক্ষা সম্পর্কে খোলামনে, অকপটে যেসব 
দাব ও মত জানিয়েছেন, তারই ভাত্ততে গড়ে উঠেছে নিকারাগুয়ার শিক্ষা- 
মতবাদ, শিক্ষানীতি, শিক্ষাব্যবস্থ।। আমাদের আর্থিক ক্ষমতা নিতান্তই 
সীমিত বলে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমরা পৌছোতে পারিনি এখনো । সমুচিত 
প্রসার ঘটাতে পারাঁন £খনো। তবু, সংগাঁতর অভাব, একটানা আগ্রাসনের 
চাপ ইতাাদি চরম অসুবিধে সত্বেও আমরা যা করতে পেরেছি তা কম নয়। 
'নিকারাগুয়ার ইতিহাসে এই প্রথম আমর! দেশের শিক্ষা্রম ঢেলে সাঁজয়োছি, 
আমূল পরিবতন এনোছ, পাঠ্যবই, শিক্ষার বিষয় এগুলোকে প্রাসধাগক 
করে তৃলোছ, অর্থপূর্ণ করে তুলেছি। এই ১৯৮৫ সালে আমর আমাদের 
নিজেদের পাঠাবই বের করাছি। এগুলো আমাদেরই শিক্ষাবদৃদের লেখা । 

প্রশ্নঃ এর আগে বা এতোদিন এ দেশে যেসব বই স্কুল কলেজে পাঠ্য ছিল, 
সেগুলো কি নিকারাগুয়ানদের লেখা নয় ? 

কাতেরিনা ; না। বিপ্লবের আগে, আমরা অন্যান্য লাতিন আমেরিকান 
দেশ থেকে বই, কিনতাম। তাছাড়া৷ ডিকৃটেটর সোমোস। মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
সংগে তথাকাথিত *প্রগাতর মৈত্ী'তে সামিল হবার পর (লাতিন আমোরিকায় 
িপ্লববাদ ও বামপন্থী আন্দোলন বা চিন্তাধারার পথ বন্ধ করা এবং মার্কিনী 
মতবাদ ও প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য মার্কিন রাষ্্রপাত জন কেনোঁড 4১118770610) 
:০8/০১৪ নামে এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন £ লেখক ) মাঁকিন যুন্তরাস্ 
থেকে একদল বিশেষজ্ঞ মধ্য আমেরিকায় এসোছলেন। ঠারা গুয়াতেমালা, 
অন্দুরাস, “কণ্ত। [কা ও “[নিকারাগুয়ার কিছু “বশেষজ্ঞকে 'জড়ো করেন। 
[বশেষজ্ঞের এই দল আমাদের জনগণের জন্য, বই লিখতে থাকেন। বলা 
বাহুল্য, সেই বইগুলো (নিকারাগুয়ার জনগণের স্বার্থে লেখা হয়ান। লেখ 
হয়েছিল" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও €সামোসাশাহীর “স্বার্থ ও চাহিদা অনুসারে ৷ এইসব 
বই পাঁড়য়ে তো আর আমাদের পক্ষে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব 
নয়, কারণ এই বইগুলো পু শজবাদী দেশগুলোর মতবাদে ঠাসা । সাম্রাজ্যবাদী 
মতবাদে ভর । “হীত্হাস ও সমাজবিজ্ঞানের বইগুলো, যেমন, ছিল শমত্যেকথার, 
[বকৃতির পাহাড় । সান্দরোর নাম একবারও উল্লেখ কর হয়ান। আমাদের 
দেশের, দেশের মানুষের আসল ইতিহাস, শোষণ ও নির্ধাতনের, সংখ্যালঘু এক 
শ্রেণীর বড়লোক হওয়ার এবং তার মূল্যে অসংখ্য মানুষের ক্রমবধ'মান দারিদ্রের 
ইীতবৃন্ত কখনোই জানতে দেওয়া হয়ান। আজ আমরা চে্ট। করছি আমাদের 
ছেলেমেয়েদের সামনে দেশের 'জাসল ইতিহাসটাকে তুলে ধরতে । 


১২৪ মুস্ত নিকারাগুয়। 


প্রশ্ন £ আপনাদের এই নতুন বইগুলো কি শুধু ছেলেমেয়েদের *জন্য 2 
নাক শ্রুপ্তবয়স্করাও এগুলে৷ পড়তে পারবেন ? 


কাতোঁরনা £ প্রধানত ছেলেমেয়েদের জন্য । তবে স্ঞাগবয়স্ধদের শিক্ষ। 
কার্যক্রম, _বাস্তাবকপক্ষে সাক্ষরত৷ আঁভযান থেকে বোরয়ে আসা*একটি নিজদ্ব 
কর্মসূচী । যেসব বিয়স্ক পুরুষ ও মাঁহল। সাক্ষরতা আঁভযানের দরুণ লিখতে 
পড়তে “শিখেছেন, তারা যাতে লেখাপড়৷ ও শিক্ষ। “চালিয়ে যেতে পারেন 
সেজন্য একটা [বিশেষ “শিক্ষাপদ্ধীত, শিক্ষানীতি তৈরী করা হয়েছে। তাদের 
বইগুলোও আলা ধরণের । লেখাপড়া শেখার 'দকে যেভাবে এগোয়, বয়স্ক 
লোকেরা তো আর সেভাবে এগোন না। কাজেই তাদের শিক্ষা দেওয়ার 
পদ্ধতিটা আলাদা। সেটা ছোটদের মতে৷ আনুষ্ঠানিক নম়। প্রশ্ধিবয়দ্ধদের 
শিক্ষা, দেবার মূল লক্ষ্য হলে। £ ভাষার ওপর তাদের “দখল বাড়ানো৷ যাতে 
ঠারা খবরের কাগজ টেকৃনিকাল বই পাকা এসব পড়তে পারেন এবং নতুন 
জ্ঞান যাতে তারা ফলদায়কভাবে সরাসার কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 
পারেন, তাদের দক্ষতা যাতে বাড়ে । কাজেই পাঁওতযপূ্ণ কেতাব জোর করে 
তাদের পড়ানোর কোনে। দরকার নেই। তবে হী, “রাজনৈতিক “ শিক্ষা 
তাদের জন জরুরী রাজনীতির একটা স্পষ্ট দিকচেতনা তাদের শিক্ষার 
মাধ্যমে দিতেই হবে। সকলের মনে রাজনৈতিক চেতনার মানা বাড়িয়ে 
তোলা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একট বড় লক্ষ্য। সাক্ষরতা অভিযানে, যেমন, 
প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাপড়া শেখানে। হয়োছিল আমাদের ইতিহ।স পাঠের মাধমে । 
সানাদিনো কে ছিলেন, কালেণস ফন্সেকাই বা কে, তাঁর কী চেয়েছিলেন, 
সান্দিনিপ্তার বপ্লব' বলতে কী বোঝেন, জনগণ কিভাবে সংগ্রাম করেছেন, 
আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শগুলে। কী, আমাদের লক্ষ্গুলো কেমন" ইত]াদ । 
কাজেই ঞ্রাগুবয়ক্ষদের শিক্ষাক্রম হলো৷ 'ককৌন্দ্রক এবং রাজনৈতিক চেতনা- 
[ভীত্তক। ফলে স্কুলকলেজের শিক্ষাক্রম থেকে এট আলাদা। তবে একাদিক 
দিয়ে দেখতে গেলে আমরা ঠিক একই কাজ করছি। * শিক্ষাপদ্ধতিটা আলাদা, 
1কন্তু দৃষ্টিভংগীতে কোনো ফারাক নেই। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব/বচ্ছাতেও 
তত্ব আর বাস্তাবক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, চিন্তা আর কাজ, _এই দুটোকে জুড়ে 
দেওয়াই হলো আমাদের লক্ষ্য । পুজবাদী শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষকে শেখানো 
হয় শুধু তত্বের জাল বিস্তার করতে, তত্বকথা আওড়াতে, প্রচুর জ্ঞান সণর 
রতে। বাস্তবে সেগুলো! প্রয়োগ করতে শেখানে। হয় না। আমাদের দেশে 
ছেলেমেয়ের যা শিখেছে, কাজেও পাঁরণত করছে, ব্যবহারিক ক্ষেন্রে প্রয়োগ 
করছে। ছেলেমেয়েদের জন্য, আমরা যেমন, কিছু নতুন পাঠ্/বিষয়, তৈরী 
করেছি ঃ শ্রম, উৎপাদন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা৷ যা শিখছে, সেগুলে।_ এই 
[বষয়গুলোর দৌলতে-_ধরুন কৃষিতে প্রয্নোগ করতে পারছে ।_ আমি বোধহয় 
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একটু বেশী কথা বলছি তাই না? দাঁড়ান, আমাদের নতুন বইগুলো 
আপনাকে দেখাই একবার । 
[ কাতোরিন৷ একটা আলমারি থেকে কিছু নতুন বই আনলেন। এ 
দেখে নিলাম। “ভারী সুদৃশ্য। “সুন্দর গেট। গোটা ছ্াপা। অ; নক ছবি 
'লেখাগুলে সংক্ষিপ্ত ৷) 

প্রশ্ন £ আপান খাঁনক আগে বললেন যে বিপ্লবের আগে নিকারাগুয়৷ বাইরের 
দেশ থেকে বই আমদাঁন করতো । আর আপনাদের তৈরী নতুন বইগুলে। 
বেরোতে চলেছে এ-বছর । এবং এগুলোই নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম 
স্থদেশী বই। তা, ক্ষমতা দখলের সময়, অর্থাং-১৯৭৯ সাল থেকে এখন 
পর্যস্ত আপনার” কী ধরণের বই ব্যবহার করেছেন পাঠ্যবই গিসেবে? 

কাতোরন৷ £ ১৯৭১৯ সাল থেকে ১৯৮৩1৮৪ সাল পর্যস্ত আমাদের 
আসলেই কোনে। পাঠ্যবই ছিল না। শিক্ষকরা বিপ্লবের আগের যুগের বই- 
গুলো থেকে প্রয়োজনমতো মালমশল: নিতেন। কিন্তু ক্লাশে তাঁরা এঁ বই- 
গুলোকে পাঠাবই হিসেবে ব্যবহার করতেন না। আমরা শিক্ষাপদ্ধীতগত কিছু 
নীতি ও লক্ষ্য চ্ছির করে নিয়েছিলাম, ছকে নিয়েছিলাম । এই অন্তবর্তা 
সময়ে আমাদের কাজ ছিল ছাত্রছাত্রীদের মনে-বৈপ্লাবক অর্থে-শিক্ষা সম্পর্কে 
একটা নতুন ধারণ।, চিন্তাধারা জাগিয়ে তোলা । তাদের সচেতন করে তোলা । 

প্রশ্ন £ তার মানে ছান্রছাত্রীদের হাতে এখন কোনে পাঠ্যবই নেই 2 

কাতেরিনা £ সেই অর্থে কোনে পাঠ্যবই নেই । আমরা আসলে পরধায়ক্রমে 
এগিয়োছি। শুরু করোছিলাম প্রথম শ্রেণী থেকে । ১৯৪২ সাল থেকে প্রথম 
শ্রেণার সব ছেলেমেয়ের পাঠ্যবই রয়েছে,কিভাবে লেখাপড়া শিখতে হবে 
তার বই। বাচ্ছাদের ?লখতে পড়তে শেখানোর পদ্ধীতিটাই আমর পাণ্টে দিয়েছি 
একেবারে । এ-বাপারে, জাতীয় (সাক্ষরত৷ ) আভযানের আভজ্ঞতাটাকে কাজে 
লাগানে। হয়েছে । এখনকার পদ্ধতিটা একেবারে নতুন। এবং আমরা শুরু 
করেছিলাম খুব হজ সরল ও নাতিদীর্ঘ বই দিয়ে। প্রথম শ্রেণীতে যখন এ 
বই পড় হচ্ছে, তখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চালাতে থা । এইভাবে 
শক্ষামূলক বইগুলো। স্তরে স্তরে পাণ্টানো হয়েছে। কাজেই, যেসব ছেলেমেয়ে 
প্রথম শ্রেণীতে লেখাপড়া শেখ শুরু করোছল আমাদের নতুন পদ্ধতিতে, তাদের 
ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর মতো পাঠ্যবই আমরা তৈরী করে ফেলেছি এর 
মধ্যে। 

অন্যান্য “পাঠ্যবই প্রসংগে বলি, এমন অনেক বয় আছে যেগুলোর 
পাঠাবই বিপ্লবের পর “একেবারে বাতিল করে দেবার 'দ্রকার "ছিল না। 
যেমন ধরুন,“ বিজ্ঞান বিষয়ক ছ্ষুলপাঠয বই। পদার্থ বিজ্ঞান, “রসায়ন বা 
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অংকের যেসব পাঠাবই বিপ্লবের আগে ছিল, সেগুলো নিয়ে তেমন, সমসা। 
হয়ান। কভু সমাজ বিজ্ঞান, 'ভাষা_এইসব বিষয়ের বইগুলোয় প্রাকৃ-বিপ্লব 
“মতবাদ ছিল রঙ্ধে র্ধে সৌধয়ে। কাজেই এই "ধরণের বইগুলে৷। থেকে 
আমর৷ দরকার মতো মালমশল। সংগ্রহ করে এক নতুন পদ্ধতিতে সেগুলোকে 
'বাবহার করেছি অন্যভাবে। খোদ বইগুলো আর পাঠবই হিসেবে পড়ানো 
হয়ান। 

প্রশ্ন 8 পুরোনো বই থেকে প্রয়োজনীয় মালমশলা নিয়ে নতুন পদ্ধীততে 
সেগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, এই সদ্ান্ত কি শিক্ষকর৷ ঘে যার 
মতে৷ নিতেন? 

কাতেরিনা ঃ শিক্ষকদের নিজস্ব পুন্তকা ছিল, শিক্ষাপদ্ধীত, শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে। সেই অনুসারে কাজ করতেন তারা। প্রচুর অসুবিধের মধ্য কাজ 
করতে হয়েছে তাদের । এবং সব সময়ে তারা যে সকলের প্রত্যাশ। মিটিয়েছেন, 
তাও নয়। 'ক্তু তবু তারা৷ সফল, কারণ তাদের কাজ্জের ফলে আমর নতুন 
নতুন পাঠ্যবই লেখার, নতুন পদ্ধাত গড়ে তোলার সময় পেয়োছি। শিক্ষকরা 
এমনভাবে পাঁড়য়েছেন যাতে আমর। যথাসম্ভব জায়গা ও অবকাশ পাই। বড় 
কঠোর সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা তখন। শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ 
সে-সময়ে, বলা বাহুল্য, পড়ে গিয়েছিল। এখন আমর। আমাদের নতুন 
পাঠ়বইগুলোর সাহায্যে দেই সমস]। কাটিয়ে উঠতে চেষ্ট। করাঁছ। সে-সময়ে 
[শক্ষকদের সমুচত প্রশিক্ষণ দেবার সুবন্দোবন্তও ছিল না। এখন আমর। একটা 
কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে নিয়েছি। এ-মুহ্তে আমর৷ যেভাবে এগোচ্ছ 
তাতে সব উদ্যোগই ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা মনে করি। তবে হই], এখনো 
অনেক সমসা। রয়েছে। আমর ঘা যা চাই তার সবাঁকছু করে উঠতে 
পারাছ না। 

প্রশ্ন £ কমৃপানিয়েরা, এই নতুন বইগুলো [লিখতে কিরকম সময় লেগেছে, 
একট৷ আন্দাজ 1দতে পারেন £ 


কাতোঁরন। £ আমরা স্কুলের, এক একটা শ্রেণী ধরে ধরে কাজ করে 
গিয়েছি।  প্রাথামক,-ুলের প্রথম চারটি শ্রেণীর 'বই তৈরী কর। ছিল আমাদের 
গোড়ার কর্তব্য। কারণ প্রথমস্চারটি শ্রেণীর পাঠবই ও শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী 
।করে ফেলতে পারলে বাচ্ছাদের আর নিরক্ষরতার আভশাপে ফিরে যেতে হবে 
না৷ কথনে৷। তাদের 'শিক্ষার বুনিয়াদট। পাক। হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক 
বিষয়ের জনা আমর! প্রথম চারটি বই" তৈরী করে ফেললাম। সেই সংগে 
গড়ে ফেললাম এই “চারটি শ্রেণীর 'বিষয়গুলে। পড়ানো ও পড়ার পদ্ধাত ও 
পঁরিকল্পনা। এটা করতে "দুবছর লেগে গেল। তারপর আমর! পণ্চম ও ধু 
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শ্রেণীর পাঠ্যবই ও শিক্ষাপন্ধতি তৈরী করে ফেলেছি। এবারে আমরা 
এগোচ্ছি সপ্তম, অব্টম ও নবম শ্রেণীর দিকে । সেটা হলে৷ আপনার মাধামিক 
পর্যায় । আসছে বছর ( ১৯৮৬) ফেবুয়ারী মাসে আমরা সব কটা বই বের 
করবো। অর্থাং ছিয়াশির ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রারথামক শশুরের গ্রাতিটি শ্রেণীর 
সমস্ত বই আর শিক্ষাপ্রণালী তৈরী থাকবে । বইগুলে। চলে যাবে ছেলেমেয়েদের 
হাতে। 

প্রশ্ন £ কতোগুলে। বই ছাঁপয়েছেন আপনারা £ 

কাতৌরন। ঃ £ “দশ লক্ষেরও বেশী। এই যে বইগুলে। দেখছেন, এগুলো 
ছাপা হয়েছে “পূর্ব জার্মানীতে। বই ছাপানোর ব্যাপারে পূর্ব জার্মানী আমাদের 
সাহায্য করেছে। কারণ এতগুলো বই একবারে ছ৷পানোর ক্ষমতা আমাদের 
নেই। প্রথমে আমর| অবশ্য নিজেরাই ছেপোছিলাম,-_প্রথমাঁদকের বইগুলো । 
সেগুলো এতো সুন্দর ছিল না। 'বারা'রকাদা” আর “নুয়েভে৷ দিয়ারিয়ো” এই 
দুই খবরকাগজ যে ছাপাখানা থেকে বেরোয়, সেখানেই ছাপ৷ হয়োছল বইগুলে।। 
কমদামী কাগজে। কিন্তু বইগুলে। ছিল কাজের। সে-সময়ে। 

প্রশ্নঃ নিকারাগুয়ার জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কে একট প্রশ্ন আছে। 
এঙোক্ষণ আপাঁন যা বললেন তাতে বিপ্লব-পরবতা নিকারাগুয়ার 'নতুন শিক্ষা- 
পদ্ধাঙ'র উল্লেখ একাধিকবার পেয়েছি। এই প্রসংগে জানতে চাই, এ 
আভিযানে গ্রামের নিরক্ষর জনগণকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে কোন্‌ বিষয়- 
গুলোকে বা কোন্‌ ব্যাপারগুলোকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছিল। 


এ আভধানে শিক্ষাপদ্ধাতর কাঠামো, মূল নীতি ও ব্যবহারিক প্রণালী ?করকম 
ছিল? 


কাতোরনা £ নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ধদের শিক্ষাপদ্ধীতর একটা কাঠামো তৈরী 
করার আগে এই 'বিষয়ট। নিয়ে আমর খুটিয়ে চর্চা করেছিলাম, পড়াশুনো ও 
ঠন্তা করেছিলাম । যেমন, 'পাউলো৷ ফ্রেইরের লেখা ও 'আভিজ্ঞতা হজম 
করোছিলাম আমরা রীতিমতো।। (পাউলো ফ্রেইরে হলেন ব্লাজলের এক 
সমাজ সচেতন ও গ্াণদরদী বিপ্লবী শিক্ষাদ। ঠার লেখা দুটি খাত বই £ 
405809508 0৫ 0116 0797)16556৫ এবং 00100121 48০001018 101 [710800]) : 
_ লেখক )। "ক্ষমতা দখলের আগে গোপনে ণনরক্ষরদের শিক্ষা দেবার কিছু 
আভজ্ঞত তো আমাদেরই ছিল। খ্রীষ্টান কিছু দল কৃষকদের সংগে কাজ 
করতেন, তাদের লিখতে পড়তে শেখাতেন। তবে সেই শিক্ষা দেবার লক্ষ্যই 
1ছল, কৃষকদের গণসংগ্রামে সামিল করা। অর্থাং সেই শ্রীন্টান শিক্ষকদের 
উদ্দেশ্যট৷ ছিল রাজনোতক। এসব আত্মগোপনকারী শিক্ষক তলায় তলায় 
যে শিক্ষা-অভিযান চালয়েছিলেন তার ফলাফল আমরা ধুশটয়ে বিচার বিবেচন৷ 


১২৮ মুত্ত নকারাগুয়। 


করেছি। এসব উদদে]গ নেওয়া হয়েছিল, বিশেষভাবে বলতে গেলে )এ-দেশের 
প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূল এলাকায় আর উত্তরাঞ্চলে । বলা বাহুল্য, গ্রামে 
গ্রামে। এ কাজগুলো হয়েছিলো পাউলে। ফ্রেইরের শিক্ষাপদ্ধতির প্রেরণায় 
কাজেই এ আঁভজ্ঞতাগুলো, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ শিক্ষাপদ্ধতিরু প্রয়োগরীতি”_ 
এইসব আমর! গভীরভাবে চর্চা করেছিলাম। ভেবেছিলাম ফ্রেইরের রা নৈতিক 
ও দার্শনিক চিন্তাধারা নিয়ে। 

1কউবার আঁভন্ঞরতা থেকেও শিক্ষা নিয়োছিলাম আমরা। কারণ, ৮ক উবা 
আমাদের খুব কাছের দেশ। তাছাড়া”?িউবা এক“সমাজবাদী, বিপ্লবী দেশ,_- 
যাঁদও কিউবার 'বপ্লব ঘটোছিল একটা আলাদা এঁতিহাঁসক পারাচ্ছিতিতে। 
এই পার্থক্যের দিকটা আমাদের ধরতে হয়েছিল হিসেবের মধ্যে। সে-সময়ে 
কিউবা যা করেছিল (সেই ১৯৬১ সালে ) সেটাকে যান্্রকভাবে নিকারাগুয়ায় 
প্রয়োগ করার, অবশ্যই, কোনো যুক্তি নেই। তবে কউবানদের আঁভঙ্ঞতা থেকে 
শেখার ছিল। অতএব আমর গকউবা গেলাম। সেখানে দিন পনেরো থাকলাম। 
তারা যা করেছিলেন নিরক্ষরত৷ দূর করার ক্ষেত্র, সেটা, সেই পদ্ধতিটা জেনে 
নিলাম। তাঁদের আঁঙজ্্রতার ইতিবাচক দিকগুলো থেকে শিক্ষা নিলাম। 

লাতিন আমোরকার বাম” ্থী দল ও সংগঠনগুলোও সাহায্য করেছিল 
আমাদের । 'কলোমুবয়া, বালভিয়া ও একুয়াদোরের বামপন্থীরা তাঁদের শ্রমিক 

ও কৃষকশ্রেণীর মধো কাজ করে করে এক ধরণের শিক্ষাপদ্ধীত গড়ে 
৮ । তাঁদের আভিচ্তাগুলো। তাঁরা আমাদের জানিয়ে দিলেন। 

এইভাবে, এতো ধরণের অনুশীলন, লেখাপড়া ও ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে 
আমর! নিজেদের প্রকল্পে পৌছোলাম । আমর ঠিক করে,নিলাম যে, কোনে 
শিক্ষা প্রকষ্প গড়ছিনা আমরা । আমরা গড়ে নিচ্ছি একটা রাজনৈতিক প্রকষ্প 
যেটা শিক্ষার দিক দিয়েও অর্থপূর্ণ, যেটার একটা শিক্ষামূলক মান্রা রয়েছে। 
এটা 1কস্তু বেশ আলাদ। বাপার । 

আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে সংঘবদ্ধ করা. তাঁদের রাডনৈতিক 
প্রত্যয়কে জোরালে। কর।। শীবপগ্লব' সম্পর্কে তাঁদের রাজনৈতিক প্রত্যয়, ধ্যান- 
ধারণাকে সুঠাম, বলিষ্ঠ করে তোল।। সেই সংগে জানাদিনিস্তা মুক্তি ফ্রণ্টের 
প্রীতি তদের আস্থা বাড়ানো । আমরা চেয়েছিলাম. ভাঁদের এাঁতহাসিক বাস্তুবা 
সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে । এবং সেই বাস্তব অবস্থ। রুপান্তারত করার 
পদ্ধতিগত হাতিয়ার তাঁদের হাতে তুলে দিতে। এটাই ছিল আমাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য। এটাই করতে চাইছিলাম আমরা তাঁদের লিখতে পড়তে এবুং কিছু 
প্রয়োজনীয় হিসেব, 'অংক কষতে শেখানোর মাধ/মে। একেবারে বুনিয়াদা 
অংক। পাচমাসের মধ্যে তো আর সবাঁকছু একসংগে করে ফেলা স্ব নয়৷ 


মুস্ত নিকারাগুরা ১২৯ 


্তাই অংকের দিকটা সেই অর্থে বাধ্যতামূলক ছিল না। কোনো কোনো অগ্চলে 
কৃষকর৷ “পাচমাসে শুধু লেখাপড়া খে নেবেন বলে ঠিক করলেন। অংকট। 
তাঁরা তখনকার মতে "মুলতুবি রাখলেন। প্রথমে আমরা এটা চাইনি। কিন্তু 
কাজে নামার পর দেখতে পেলাম যে পরিস্থিতির হেরফেরে পাঁরকল্পন৷ 
পাল্টাতে হবে। “হলোও তাই। 

[লিখতে পড়তে শেখানোর পরিকল্পনায় প্রথম পাচটি পাঠ ছিল আমাদের 
বপ্লবের ইতিহাস বিষয়ে । "সানৃদিনো থেকে সানৃদিনিষ্তা মু্তিফুষ্ট প্যন্ত। 
একটি ছোট বাক), একটি শব্দ. খুবই অর্থপর্ণ একটি শব্দের মাধামে তাঁদের 
জানানো হলে। আমাদের বিপ্লবের এঁতিহাসিক পারাচ্ছিতি কেমন ছিল, 
সানাদিনো” কে ছিলেন, “কালেসি ফনূসেকা কে ছিলেন, সার্নাদানস্া মুস্তিফুপ্ট 
কিভাবে তৈরী হলো, 'একনায়কতন্্রের স্বরূপ কেমন ছিল, একনায়কতন্ত্রের দরুণ 
কেন জনগণকে অতো শোষণ ও”ানর্বাতন ভোগ করতে হয়েছে £ এই ধরণের 
আলোচনা। শিক্ষার প্রাক্রিয়াটা শুরু হতো প্রথমে একট ছবি দেখিয়ে । ধরুন, 
সানাদনোর ছবি । ছবিটা দেখিয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন_- 
“সানৃদিনো সম্পর্কে তোমরা কি জানে ?”--এইবারে একটা সংলাপ, আলোচন। 
শুরু হবে। তারপর একট! শ্লোগানে এসে পৌছোবেন তাঁরা। পড়ুয়ারা এই 
শ্লোগানটা কয়েকবার পড়বেন । এই শ্লোগানের ভেতর থেকে একাট শব্দ তুলে 
নেওয়া হবে। রাজনোতক দিক দিয়ে খুব অপূর্ণ ও শান্তশালী একটি শ্রন্দ। 
শিক্ষার্থীরা এবারে এই শব্দটির নির্ভুল" উচ্চারণ ও বানান শিখবেন। এইভাবে 
পড়া ও লেখার কাঠামোটা গড়ে উঠবে। ধাপে ধাপে । এই পদ্ধতিতে পাচটি 
পাঠ ছিল। তারপর “আঠারোটা । বৈপ্রাবক অভ্যুত্থানের সময়ে সানৃদিনিস্তা 
জাতীয় মস্তি ফ্রপ্টের যে আঠেরো দফা রাজনৈতিক ও প্রশাসাঁনক কর্মসূচী ছিল, 
এই আঠেরোটা পাঠ সাজানে। হয়েছিল সেই অনুসারে । যেমন শিক্ষার ক্ষেব্রে, 
জনহাস্ছ্যের ক্ষেত্রে সানদিনিস্ত। মুন্ত ফ্ণ্ট কী করতে চায়। “কাঁষ সংস্কার 
1কভাবে কর৷ হবে। “ফ্রন্টের আবাসন-পাঁরকল্পনাটা ক্মন। “গ্বণ্বাহিনী বলতে 
কী বোঝায়। শ্রামক ও কৃষক সংগঠনের তাৎপর্য কী। "ট্রেড ইউনিঞন, 
কথাটার অর্থ কী, এবং “মজদুর সাঁমতিগুলো কেমন। “ মাঁহলা-সমিতির বাজ 
কী, কেনই বা এই ধরণের সাঁমিতি প্রয়োজন। অর্থাৎ একনায়ক্তন্ত্রের শে ষণ- 
যন্ত্রে যে জনগণ যুগ যুগ ধরে 'নিপাীড়ত ও পিষ্ট, সেই জনগণের প্রতি সানৃদনিস্তা 
ফ্ুণ্টের অংগীকার ও প্রাতিশ্ুতির একটা স্পষ্ট রূপরেখা দেওয়।৷ ছিল এ আঠেরোটা। 
পাঠে। বুঝতেই পারছেন, এই শিক্ষাবাবস্থ। ছিল রাজনৈতিক অর্থ ও তাৎপর্য 
সপ্পৃত্ত। এইভাবেই গ্রামের মানুষ লিখতে পড়তে শিখেছেন। 

প্রশ্ন £ জাতীয় সাক্ষরতা আঁভযানের দরুণ কতোজন নিরক্ষর লোক লিখতে 
পড়তে শিখে ফেললেন £ 

৯ 


১৩০ মুস্ত 'নকারাগুয়। 


কাতোঁরনা £ “চার লক্ষ ছাগ্সান্ন হাজার জন। “1নরক্ষরতার হারটাকে আমরা 
শতকরা  তগ্নান্ন থেকে শতকর। বারোয় নামিয়ে এনোছিলাম। “ছ'মাসের ভেতর। 

প্রশ্ন £ স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছান্্ছাত্রী এই যে গ্রামে গ্রামে ছাঁড়য়ে 
পড়লেন তাঁদের 'নিরক্ষর দেশবাসীদের লেখাপড়া শেখাতে, জ স্কুল কলেজ- 
গুলোর কী হলে। সেই পাঁচ-ছ' মাসে। 


কাতোরন। £ সমন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। সে-সময়ে সারা দেশ জুড়ে 
ণশক্ষার ক্ষেত্রে একটা কাজই হচ্ছিল £ নিরক্ষরদের লিখতে পড়তে শেখানে।। 
হাই” স্কুলগুলোর" ষাট হাজার ছান্রছাত্রীকে আমরা এই কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলাম । 

গ্রশ্ন £ নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের লেখাগড়া শেখানোর পদ্ধতিটা কি এ ষাট 
হাজার ছেলেমেয়ের মোটামুটি জানা ছিল ? 

কাতোরিন। £ হ্যা। চারাঁট পধায়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল । 
প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক-সাঁমীতি ('আনৃদেন' ) থেকে আটজনকে বেছে নেওয়। 
হলো । এই আটজনকে এমনভাবে কাজ শেখানে৷ হলো যাতে তাঁরা, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে__আরো ছ'শো জনকে তৈরী করতে পারেন। এই ছ'শো। জনও কিন্তু 
শিক্ষক। এই শিক্ষকদের দায়িত্ব ছিল দেশের সমস্ত শিক্ষককে পদ্ধতিটা 
শাখয়ে দেওয়া । সে-সময়ে শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি পনেরো হাজার । 
অর্থাং তৃতীয় পর্যায়ে পনেরে৷ হাজার শিক্ষক তেরী হয়ে গেলেন। এর! 
তারপর সমস্ত ছান্রছান্রীকে শাখয়ে দিলেন পদ্ধাতিটা । এই 'ছিল চতুর্থ পর্যায়। 
এইভাবে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আথে শিক্ষাপদ্ধীতিটা শিখিয়ে দেওয়। 
হয়োছল সকলকে । 


প্রশ্ন £ এই কাজটা করতে সময় লেগোছল কি রকম? 

কাতেরিন £ এক মাস। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ। ছান্ছান্নরীদের, আঁভযানে 
বেরিয়ে পড়ার আগে টান! সাতাদন কাজ শেখানে। হয়েছিল । আর হয, 
পাহাড়ে পাহাড়ে, গ্রামে গ্রামে ছান্ুছান্ত্রীর যখন গ্রামবাসীদের লেখাপড়৷ শেখাচ্ছিল 
তখনো প্রাতি শাঁনবার তারা যে যার এলাকায় জড়ে। হতো৷ একটা 'নাদিষ্$ 
জায়গায় । আমার্দের শিক্ষকরা সেখানে গিয়ে তাদের সংগে দেখা করতেন। 
প্রতি শানবার শিক্ষক ও ছান্রছান্ীর একবার করে কর্মশালায় সামিল হতেন 
এঁভাবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দপ্তর থেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো 
দরকার বই, প্ু্তিক।, শিক্ষার সরঞ্জাম, যাতে তারা 'নরক্ষরদের লেখাপড়। 
শেখানোর পদ্ধতিটা বাস্তবকভাবে আরে উন্নত করে তুলতে পারে । গোটা 
ব্যাপারটা ছিল খুবই জটিল। আমরা স্পষ্ট জানতাম যে মান্ন এক সপ্তাহের 
প্রাশক্ষণ উন্নত মানের শিক্ষা দেবার পক্ষে যথেষ্ নয়। কাজেই সাক্ষরতা 
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আঁভধানের মান উন্নত করার জন্য ছান্্ছারীদের সমানে সাহায্য সহযোঁগিত। 
জোগানো দরকার, সমানে তাদের কাজ শাখয়ে যাওয়। দরকার। এইজনেোই 
কর্মশাল] বসতো প্রাত শানবার। সেখানে তার তাদের সমস্য৷ নিয়ে আলোচন] 
করতে, মত 'বানময় করতো, শিক্ষকরা তাদের সাহায্য করতেন, তারা৷ তাদের 
পদ্ধাতটা আরে ঝাঁলয়ে নিতো, ভূল শুধরে নিতে -এবং আবার 'ফিরে যেতো 
কর্মস্থলে । 

প্রশ্ন £ প্রাপ্তবয়দ্ধদের শিক্ষা দেবার জন্য এ-দেশের গ্রামে গ্রামে এখন 
কতোগুলে। পাঠশালা রয়েছে? 

কাতোঁরনা £ দেখুন, এই ধরণের পাঠশাল। গ্রামে গ্রামে একের পর এক 
খুলে যাবার জন্য যে অর্থবল্‌ ও অবকাঠামে৷ প্রয়োজন, তা আমাদের নেই । ৩.ই 
যে সব গ্রামবাসী আজও নিরক্ষর তাঁরা নিয়মিত যে যার এলাকার পল্লী-উন্নয়ন 
দপ্তরে অথবা কোনো কৃষকের বাসায় জমায়েত হন। সাক্ষরতা আঁভযানে যেসব 
কৃষক-শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে নিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই 
হলেন পল্লীশিক্ষক। তাঁদের আমরা বাছাই করে নিয়ে দু'মাস প্রাশক্ষণ 
দয়োছি। তাঁদের আমর জানিয়ে দিলাম যে এখন থেকে তাঁরাই হবেন গ্রামের 
িক্ষক। গ্রামের ভাইবোনদের লেখাপড়। শেখানোর দায়ত্ব এইভাবে গ্রামের 
লোকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলো। সাক্ষরত৷ আঁভযানের পর শহরের 
ছেলেমেয়েদের ফিরে যেতে হলো নিজেদের স্কুলে, লেখাপড়া চালিয়ে যাবার 
জন্য। সংগে সংগে তাদের জায়গায় নতুন লোক লাগাতে হয়েছে যাতে 
গ্রামের ঞ্গ্তবয়স্ধদের লেখাপড়া শেখা চালু থাকে। জনগণকে, মেহনতী 
জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার অভিযান যাতে অগ্রাত্হতভাবে এগোতে 
পারে। এইজনা, শহরের ছেলেমেয়েরা যেই চলে এলো, অমান গ্রামের 
শিক্ষিত কষক ও শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়৷ হলে শিক্ষকতার দায়িত্ব, - 
তবে উপযুস্ত প্রাশক্ষণের পর।--কাজেই, যা দেখছেন, গণশিক্ষার আভিযান 
এক স্থায়ী প্রক্রিয়া । আজ, প্রতিটি গ্রামে, দেশের সব গুপ্তবয়স্কদের প্রাথামক 
স্কুলের স্তরে শিক্ষা দেবার ব্যাপক বন্দোবস্ত রয়েছে । সেখানে তাঁরা সমাজ 
শবজ্ঞান ও 'বজ্ঞানের নানান বিষয় "নিয়ে লেখাপড়া করেন, এমনভাবে যাতে 
বাবহারিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাটাকে কাজে লাগাতে 
পারেন। একজন কৃষককে দিয়ে অন্যজন “কৃষকদের লেখাপড়া শেখানোর 
কাজটা পহজসাধা হয়নি। এ-দেশের” কৃষক শ্রেণীর ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা 
এতহাঁসক কারণে এমন যে প্রথমে তাঁরা গীইগু'ই করছিলেন স্বশ্রেণীর, 
[নিজেদের গ্রামেরই কোনে চাষীর ঝ৷ শ্রমিকের নেতৃত্ব মেনে নিতে। তাঁদের 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে হয়েছে। তাঁদের বোঝাতে হয়েছে যে শিক্ষালাভ 
করতে ছলে কোনো কৃষকফেই শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে হবে। এই 
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' চাষী-শিক্ষকের ভূমিকা, অবশ্য, আসলে ঠিক শিক্ষকের নয়, বরং সহায়কের 
পথপ্রদর্শকের কারণ, সকলে একসংগে মিলে, সহযোগিতার ভিত্তিতেই 
লেখাপড়া করেন। নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ আলোচনা করেন। কাজেই 
শিক্ষক-চাষী আর পড়ঃয়া-চাধীদের মধ্যে সম্পর্কটা অন্য ধরুণের £ সহযোগীর, 
সহগামীর | 

_লিদিয়। এতোক্ষণ একটি কথাও বলেনি। মন 'দিয়ে সব শুনে যাচ্ছিলো । 
এবারে সে কাতেরিনার কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠলো £ ঞ্রগুবয়স্কদের 
শিক্ষা বিষয়ে বেতারে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার 
করা হয়। সার দেশের মানুষ শুনতে পার এই অনুষ্ঠান ।” 

প্রশ্ন £ গ্রাম অঞ্চলে প্রত্যেক পল্লীতে রেডিয়ো৷ আছে ? 

কাতেরিনা ঃ "অনেক দেশ আমাদের 'রেডিয়ো৷ উপহার দিয়েছে, যাতে 

"প্রাতিটি শিক্ষা-সাঁমিতি অন্তত একট। করে 'রেিয়ো পায়। এখন নিকারাগুয়ায় 
এ-ধরণের পাঁচশ হাজার সাঁমাতি রয়েছে । এগুলোর নাম 'জনাশিক্ষ। সমমাত, 
লেকৃতিভোস এদুকাসিয়োন পপুলারেস' )। 

প্রশ্ন ঃ এগুলো সবই গ্রামের সমিতি ? 

কাতেরিনা £ হয, সবই গ্রামের ইউনিট। 

প্রশ্নঃ এক একটার আওতায় কতো বড়ে। এলাকা পড়ে 2 

কাতেরিনা £ মাঝেমাঝে বেশ অনেকটা এলাক।। এটা নির্ভর করে 
এলাকার ভৌগোলিক অবস্থার ওপর। কোনো কোনো জায়গায় লেখাপড়া 
শেখার জন্য গ্রামবাসীদের প্রাতাদন মোট পচ-ছয় কিলোমিটার হাটতে হয়। 
1কস্তু শিক্ষালাভের আগ্রহ এখন গ্রামবাসীদের মধ্যে এতো তীব্র যে লম্বা পথ 
হেঁটে যেতে তাঁদের আপত্তি নেই। উত্তর সীমান্তে, যেমন, গ্রামবাসীর] পাঠশালায় 
লেখাপড়। শেখেন বন্দুক হাতে যাতে প্রািবপ্লবীরা আক্রমণ করলেই তাঁর 
লড়তে যেতে পারেন। এ এলাকার স্কুলগুলোয় একদল শিক্ষার্থী যখন পাঠ 
নেন, আর একদল তখন রাইফেল হাতে পাহারা দেন। আবার প্রহরীরা 
পাঠশালায় বসলেই প্রথম দলের পড়ুয়ার৷ পাহারার দায়িত্ব নেন। এতোটা 
কষ্ট ও উৎকণ্ঠা সত্তেও লেখাপড। থামাননি তাঁরা । শত বাধাবিগ্র সত্তেও 
আমাদের গ্রামবাসীরা এইভাবে তাঁদের শিক্ষ। চালিয়ে যাচ্ছেন। 

প্রশ্ন ঃ গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কর৷ এই যে লেখাপড়া শিথছেন এরপর কোনে। 
চাষী বা মজদুর যাঁদ লেখাপড়া, শিক্ষা আরো৷ চালিয়ে যেতে চান তে। তাঁর 
সামনে কা ধরণের সুযোগ থাকবে ? 

কাতেরিনা £ এই ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আর একটা কার্যক্রম 
রয়েছে। সেটাকে আমর। বাল স্কুলকলেজের শশ্রামক বিভাগ" । এই বিভাগে 
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শক্ষার মান হাইস্কুলের, তবে যাঁরা প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠশালা থেকে পাশ করে 
এসেছেন, অথবা সোমোসার বিরুদ্ধে অভুঃখানের সময়ে লড়াই-এ যোগ দিতে 
[গয়ে যাঁরা সকলের লেখাপড়া আর চালাতে পারেনান, এই 'বিভাগটা 
[বশেষভাবে তাঁদের জন্যেই তৈরী । এদের মধ্যে কেউ কেউ এখন 'বিশ্ব- 
বদ্যালয়ে পড়ছেন। 

প্রশ্ন £ সাক্ষরত৷ অভিযানের পর আপনার। জনগণের মতামত নিয়েছিলেন-_ 
তাঁরা কী ধরণের শিক্ষা মুস্ত নিকারাগুয়ায় আশ করেন, সে-সম্পর্কে। জনগণের 
এঁ মতামত, তাঁদের আশা-প্রত্যাশ। সম্বন্ধে একটু জানতে চাই। 

কাতেরিনা ঃ মূলত তারা চাইছিলেন এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে 
ছেলেমেয়ের! প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে পারবে. তাদের একট। কার্যকর ও গঠন- 
মূলক ভূমিকা থাকবে । জনগণ চাইছিলেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থ৷ যেটা 
বাস্তাবকই এক নতুন সমাজে নতুন মানুষ তৈরী করতে পারবে । নতুন মানুষ, 
যে তার পাশের মানুষের সংগে সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের সূত্রে বাঁধা, যে-মানুষ হবে 
নতুন নোতিক মূল্যবোধের আঁধকারী। জনগণ এমন শিক্ষাব্যবস্থা দাব 
করাছলেন যেখানে তার! 'বাভল্ন বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারবেন, তবে 
একট! অন্য দৃষ্টকোণ থেকে, অন্য পরিপ্রেক্ষিতে । তত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে 
পূর্ণ সমন্বয় আনার দাবিও তাদের ছিল ।-দেশের কোনো কোনো লোকন্তর 
থেকে এসেছিল ক্যাথালক ধর্নকে শিক্ষাবাস্থার অংগ করে তোলার দাবি। 
তবে এই দাঁৰ প্রধানত আসছিল শ্রীক্টান স্কুলগুলো থেকে, অথব৷ খুব ধর্মভীরু 
বাবামায়ের তরফে । এই দাবির 1কিছুট। আমর মেনে নিয়োছ, তবে শিক্ষার 
মূল আদর্শ ও লক্ষ্য যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেই অনুপাতে । এই বিষয়ে অনেক 
আলোচনা, তর্কাবতর্ক হয়ে গেছে এদেশে । কারণ, ধনপ্রাণ বাঝা-মায়েরা 
বলাছলেন, শিক্ষার মতবাদ স্বাধীনভাবে বেছে নেবার অধিকার ছান্রছারীদের 
দতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দস্থলে কোনে। একট। মতবাদ থাকলে চলবেনা, 
যেমন পানৃদনিস্তা মতবাদ। তার। চাইছিলেন একাধিক মতবাদ । এই [নয়ে 
বিস্তর আলোচন৷ হয়েছে । এবং শেষ পর্যন্ত আমর! 'সিদ্ধাস্ত নিলাম যে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মতবাদের দিক 'দিয়ে আমর! বহুত্ববাদকে, 'বাভন্ন মতবাদের সমান্তরাল 
উপাস্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না,_-যাঁদও আমাদের দেশের রাজনোতিক ও 
প্রশাসাঁনক ব্যবস্থায় একাধক দলীয় মতবাদ, 'বাভন্ন “পাটির” আস্তত্ব স্বীকৃত। 
1কম্তু এট৷ ঘটন। যে সান্দনিস্তারাই এ দেশের শসনক্ষমতায় রয়েছেন। ষে- 
দেশে যার ক্ষমতায় থাকে, সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরই মতবাদ হয় 
কেন্দ্রীয় শীস্ত। সুতরাং 'নিকারাগুয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় সান্দিনিস্তা মতবাদের 
ভূমিকাই হবে মুখ্য, কেন্দ্রীয়। আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম। যাঁরা অন্য 
মতবাদের পক্ষে, তারা এট। অনুমোদন করেননি । কিন্তু তারা সংখ্যালঘু। 
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দ্লেশের বেশীর ভাগ মানুষ সানৃদিনিস্তাগন্থী। ঠার। দাঘি করছিলেন সানাদানস্তা 
মতবাদভিত্তিফ শিক্ষাব্যবস্থা, তাঁরা চাইছিলেন আমাদের দেশের বাস্তব 
ইতিহাসটাকে জানতে, তাঁরা চাইছিলেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থ৷ যার দৌলতে 
ছা্ছাত্রীরা অনাতাবলষ্ধে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উন্নয়নে সামিল হতে 
পারে। এই জন্য আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে আরে ব্যবহারোপযোগী ও 
উৎপাদনমুখী করে তুলেছি। সকলকে যে দ্কল পাশ করে বিশ্বাবদ্যালয়ে 
ঢুকতেই হবে, তার কোনে। দরকার নেই। নবম শ্রেণীর পর ছেলেমেয়েদের 
সামনে বাঁভন্ব বিকল্প থাকে । তারা, চাইলে, কোনে পাঁলটেকৃনিকে ব। এই 
রকমের অন্য কোনে স্কুলে যেতে পারে, হাতের কাজ শিখতে পারে, অথঝ 
অন্যাঁকছু। যদি তারা চায় তে, স্কুলে নারোট। শ্রেণী পোঁরিয়ে বিশ্বীবিদ্যালয়েও 
যেতে পারে। মোট কথা, শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও কাঠামোটা পাণ্টে দেওয়। 
হয়েছে। দেশের কী প্রয়োজন, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। কাজেই শিক্ষা" 
ব্যবস্থার পারিকপ্পনাট৷ চলে অর্থনোতিক পাঁরকল্পনার সংগে তাল মিলিয়ে । 

প্রশ্ন £ প্রাপ্তবয়ঙ্ধদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা আপনারা গড়ে তুলেছেন সেটা 
ছাড়াও একটা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা আপনারা চালয়ে যাচ্ছেন স্কুল, কলেজ, 
বশ্বাবদ্যালয়ে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় আপনারা কোন্‌ বিষয়গুলোর ওপর 
অগ্রাধিকার 1্দচ্ছেন £ 

কাতেরিন £ বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি। আমাদের দেশের উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য, অর্থনৌতিক উন্নয়নের জন্য এই বিষয়গুলোই সবচেয়ে জরুরী। কাঁষ- 
[বজ্ঞানও খুব গ্ুরুত্বময় এদক 'দয়ে। এবং কৃঁষাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমর৷ 
আমাদের কৃবিমন্ত্রণালয়ের সংগে ঘাঁনষভাবে কাজ কার ।-_-বিজ্ঞান, প্রযুশ্তর 
ওপর আমর। জোর দিচ্ছি মানে এই নয় যে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভাষা, শিল্প, 
সাহত্য ইত্য।ঁদ বিষয়ের গুরুত্ব নেই। এগুলোও যথাযোগ্য গুরুত্ব পাচ্ছে। 

প্রশ্নঃ আমি শুনেছি আপনাদের দেশের ছান্রছান্রীরা 'এখন উচ্চাশক্ষার 
জন্য সোভিয়ত ইউানয়ন যাচ্ছেন। কোন্‌ বিষয়গুলে। পড়ছেন তার সেখানে ? 

কাতোঁরন।ঃ সোভিয়েত ইউাঁনয়ন আমাদের ছাচ্ছোতরীদের বু 1দচ্ছে। 
আমাদের দেশের » অর্থনীতিকে উন্নত করে তুলতে গেলে 'বাভন্ন বিষয়ে 
জ্ঞান থাক। প্রয়োজন। কন্তু এসব বিষয়ের সবকট। অধায়ন করার সুযোগ 
নিকারাগুরায় নেই। যেমন বনাবজ্ঞান, সমুদ্রীবজ্ঞান। বিজ্ঞান-প্রযুন্তর আরে। 
নানান জরুরী বিষয় সম্পর্কে সমুচিত লেখাপড়ার সুযোগ আমর 'দিতে পারছি ন|। 
কাজেই যেসব সম্গাজবাদী বা অন্য কোনে দেশ এ-ধরণের শিক্ষার সুযোগ 
দিচ্ছে, বৃত্তি দিচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই দেশগুলোয় যাচ্ছে উচ্চাশক্ষার 
জন্য। 

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে আমার শেষ গ্রশ্ন। কিছু আগে আপান শিক্ষা- 
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ব্যবস্থায়, নিকারাগুয়ার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সান্দিনিস্ত। মতবাদের ভূমিকার 
কথ বলেছেন। আপাঁন বলেছেন যে দেশের রাজনীতিতে একাধিক মতবাদের. 
উপাস্থাতি আপনারা মেনে নিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটাকে মানতে পারছেন না। 
যে মতবাদকে কেন্দ্র করে নতুন নিকারাগুয়ার শিক্ষাব্যবস্থাট। গড়ে তুলছেন 
আপনারা, সেই সানি নিস্ত। মতবাদের স্বরূপ কী? 

কাতোরনা $ এই মতবাদে একাধিক চিন্তাধারা জড়ানো । মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ যেমন রয়েছে, তেমাঁন বিরাট গ্ৃরুত্বময় ভূমিক! নিচ্ছে সানীদনে। ও 
কালেোস ফনৃসেকার চিন্তাধার। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকেও প্রয়োজনীয় মালমশল। 
[নিয়েছি আমরা। 

সমাজব্যবস্থ। পাণ্টানোয় মাক“সবাদ-লোননবাদের যে অবদান সেটাকে 
অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তেমাঁন সান্দনোর ভাবন। ও সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে মাক“সবাদ-লে নিনবাদ ঠনকারাগুয়ার বিশেষ এঁতিহ।সক পরিস্থিতিতে 
যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটাও আমাদের কাছে চূড়ান্ত জরুরী ।- 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদ, জনকল্যাণ প্রবণতা ও গণতন্ত্র 
--এই হলে সান্দিনস্তা মতবাদের বুনিয়াদ দেখুন, নিকারাগুয়ার এখন 
মা অবস্থা তাতে এই দেশটাকে "সমাজবাদী" 'বলার জো নেই। সে সময় 
এখনো আসোঁন। নিরন্তর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি রে 
থেকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার্র দিকে । রূপান্তর ঘটে চলেছে আঁবরত। আমরা 
রয়েছি সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায়। একদিন আমাদের দেশ হয়তো এক সামাবাদী 
দেশে-পাঁরণত হবে। তবে সেই সমাজবাদী পারিচিতি হবে আপন বৈশিষে 
রাশিষ্ট। সেখানে আমাদের [নজস্বতা থাকবে, 'নিজস্ব নীতিবোধ থাকবে । 
আপন মূল্যবোধ। নিকারাগুয়ায় বিপ্লব হয়েছে অতি বািঁশষ্ট এক এ্রীতহাসক 
মুহূতে। এমনাক, আমার মতে, বৃপান্তরের চলাঁত প্রক্রিয়াটাও এখন পর্যন্ত আত 
[বিশিষ্ট ও আঁভনব। কিউবা আমাদের এতে৷ কাছে। কিন্তু কিউবার 
রূপান্তর আর 'নিকারাগুয়ার রূপান্তর রীতমতে৷ আলাদ। ধরণের । মাক“সবাদা 
তত্তুকে আমরা নিছক মাক“সবাদী তন্তু হিসেবে আমাদের বইপন্পে দেখাতে 
পারি না। আমাদের দেশের [বিশেষ অবস্থায় মাক“সবাদী তত্কে প্রয়োগ করে 
তবে তার বিচার হওয়া দরকার । সেই প্রয়োজনীয় কাজ এখনে সম্পূর্ণ হয়নি। 
তবে হণ্যা, সাম্মাজযবাদ [বরোধী, জাতীয়তাবাদী, গণমুখী ও গণতান্রক নীতি 
আমাদের শিক্ষাব্যবন্থায় ও শিক্ষাপদ্ধতিতে পুরোপুরি উপস্থিতি । শিক্ষাব্যবস্থার 
মধ্য দিয়ে দেশের জনগ্রণকে বল! হচ্ছে যে আমরা এক নতুন সমাজ গঠন 
করতে চাই যেখানে সকলের আঁধকার হবে সমান। কিন্তু আমরা, এমনাঁক, 
সমাজতঙ্ত্রের কথাও বলছি না আমাদের পাঠা/বইগুলোয়। এখন পর্যন্ত আমাদের 
স্কুলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 'িষয় করে তোলা হয়নি। মাকস-লেনিনের, 


১৩৬ মুন্ত নিকারাগুয়। 


চত্তাধার৷ ও তত্ব সম্পর্কে জানার পড়ার সুযোগ রয়েছে, এগুলো পড়তে হয়ও । 
কন্তু একট। আলাদ। 'বিষয়' হিসেবে মাকর্সবাদ-লোনিনবাদের কোনে আন্তিত্ব 
নেহ এখনো । 
্ সং সং 

আমাদের আতাথশালার রাঁধুন কম্পানিয়ের৷ মাতিল্দ। গ্রামের মেয়ে । 
বিপ্লবের আগে লেখাপড়। শেখার কোনো সুযোগই সে পায়ান। এখন 
সে গন্ধ ইস্কুলে যায় নিয়িমত। িখতে পড়তে “শিখে গিয়েছে সে ইতিমধ্যে । 
স্কুলের জন্য বা বইখাতা পেন্সিল ?কছুর জন্যেই তাকে এক পয়সাও 1দতে 
হয় না। সন্ধ্যেবেল৷ স্কুল থেকে ফিরে মাতিল্দা মাঝেমাঝে স্টোসির সংগে 
বসে, পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সোঁদন মাতিল্দ। এসে বললে। 
তাকে বাঁড়র কাজ [হসেবে একট৷ ছোট রচনা লিখতে হবে। বিষয় একা 
শ্লোগান £ “আমর! ক্রীতদাস ছিলাম, আর কখনো কারুর গোলাম হবোন। । 

সং মং ঙ্ 

আতাথশালার দুই কর্মী পালনে ও মাতিল্দা দুজনেই বিপ্লবের আগে 
বড়লোকের বাড়িতে ঝাগিরি করতো । প্রশ্ন করতে দু'জনেই জানিয়ে দিলো, 
বছরের পর বছর [কি অকথ্য নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হয়েছে। লাথি-ঝা]াটা 
থেকে ধর্ষণ অবাঁধ সবাঁকছু। বিপ্লবের পর তারা জীবনে এই প্রথম, মানুষের 
'মর্যাদা পেলো। আঁতাথশালায় ঙাদের থাকার ঘর দুটে "সুন্দর, ছিমছাম। 
থাকা থাওয়া“সব পীবনা পয়সায়। কাজগুলে৷ ভাগ হয়ে যায় তিন চারজন 
কর্মার মধ্যে। “প্রত্যেকের মাইনে আট হাজার কর্দোবা। তাদের নালিশ £ 
এমানতে তেমন অসুবিধে নেই, ওবে জামাকাপড়ের দাম এতে যে মেয়োল 
সাধ আহ্লাদ এই মাইনেতে পুরোপুরি মেটানো যায় না। 

পাউলিন ও মাতিল্দা বললে ঃ পাবপ্পবের আগে রাস্তাঘাট একদম 
ীনরাপদ ছিল না মেয়েদের পক্ষে। সোমোসার সৈনারা বিচার ধর্ষণ করতো 
টা সে-সম্পর্কে কারুর কাছে নালিশ করার কোনে। উপায় ছল না। এখন 
মেয়ের! রাতবিরেতে 'নাশ্তে রাস্তায় হাটতে পারে। বিপদে পড়লে বা পথ 
রি সানৃদদিনিস্তা সৈন্য ব৷ পুলিশের সাহায্য চাইলেই হলেো৷। তার গাড়ি 
করে বাড় পৌছে দেয়?” 

আমাকে নিয়ে যাবার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কোনো-না-কোনে। কর্মী 
সাবাদিক (হয় কালণ বা লিদিয়া. বা লুইসা অথবা মাগালি ) রোজই 
আতিথিশালায় আসে । আবার বাড় পৌছে দিয়ে যায়। লক্ষ্য করেছি 
সাংবাদিকরা এবং অন্য কর্মীরা সকলেই পাউালিন ও মাতিল্দাকে “ক মৃপানিয়ের” 
বলে সম্বোধন করে, রোজই তাদের সংগে গালগপ্প করে বন্ধুর মতে, সুখ- 
দুঃখের খবর নের। 
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আমাদের পাড়ায় একটা ছোট দোকান আছে। মুদির দোকান গোছের। 
স্টোস আর আম প্রায়ই চলে যাই এ দোকানে, সিগারেট কিনি, নিকারাগুয়ান 
মিষ্ট খাই (গুড়ের মিষ্ট), লোক দেখ, 'গালগল্প করি। এক তরুণী 
দোকানট৷ সামলান। বড় শ্লান মুখ মেয়োটর । অবশ্য খদ্দের হাসলে, সেও 
হাসে প্রাতদানে। একাদন মেয়োটর সংগে কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার 
করলাম, তাকে সকাল “সাতটায় বাড়ী থেকে বেরোতে হয়। "আটটায় দোকান 
খোলে। ঝাঁপ বন্ধ হয় রাত দশটার পর। “মেয়েটি বাড়ি ফেরে রাত এগারোটার 
পর। “সপ্তাহের 'সাতাদিনই চলে এভাবে। ভাবাছ, প্রথবীর বিপ্লবগুলে। 
এ-ধরণের মানুষকে কী দেয়? [নিকারাগুয়ার বিপ্লব এই ম্লান মেয়েটির চরম 
কর্মক্রান্ত, কর্মসর্যস্ব জীবনে কী কী এনে দিতে পেরেছে; 


চব্বশে মে সকাল 


জাতীয় শিক্ষক সাঁমাতির (101৭ ) জাতীয় নিবাহী কমিটির সদস্যা 
“ ইয়োলান্দা রাদ্রিগ্রেসের সংগে সাক্ষাৎকার। 

এই শিক্ষক সাঁমাত ফুপ্টের অংশ নয়। বহু পাটির প্রাতিনিধ এখানে 
আছেন। সোমোসার আমলেও এই শিক্ষক সাঁমাতি ছিল, গুবে নামে মান্র। 
সে আমলে এই সমিতি ছিল একনায়কতন্ত্রেরে বশংবদ। সোমোসার বিরুদ্ধে 
লড়াই বেশ জমে ওঠার সংগে সংগে এই সীমাতির বেশ 'কিছু শিক্ষক 
বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হন। এখন জাতীয় শিক্ষক সাঁমাতি বিপ্লবের 
পূর্ণ সমর্থক। সারা দেশে মোটামু্টি“বাইশ হাজার শিক্ষক । তাঁদের মধো 


'সতেরে। হাজার জন সামাতির সভ্য । 
পাবপ্রবের আগে শিক্ষকরা, বিশেষত কুল শিক্ষকরা ছিলেন মর্যাদাহীন এক 


শ্রেণী। তাঁদের মাইনে যা ছিল তাতে “সংসার চলতো না। শিক্ষামন্্কের 
সংগে শিক্ষকদের কোনে যোগ্বাযোগ ছিল না। বিপ্লবের পর শিক্ষকর। 
যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন । আজ তাঁর তাঁদের বন্তধ্য, দাবিদাওয়া সরাসরি 
পেশ করতে পারেন। নেতারা তাঁদের কথা শোনেন। তাঁদের মাইনে 
' অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। অবশ) এটাও ঠিক যে দুবামূল্যও চড়ে গেছে 
অনেকটা । তবু, শিক্ষকদের আঁক অবস্থা এখন আগের চেয়ে ঢের ভালো। 
শিক্ষকরা! দেশের অর্থনোতিক সংকট সম্পর্কে সচেতন, তাই তাঁদের আস্থা 
রয়েছে যে ভাবষ/তে, সংকট কেটে গেলে তাদের মাইনে আরে বাড়বে । 

[শক্ষামনতরক এখন এক বিপ্লবী সংগঠন। কাজেই শিক্ষক ও ছান্রসমাজের 
সংগে মন্ত্রকের সম্পর্কও এখন একেবারে অন্যরকম । এক বিরাট, আমূল পরিবর্তন 
এসে গিয়েছে সমাজে । বিপ্লবের আগে রাজনোতিক ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু 
স্বৈরাচারীর হাতে । আজ তা ভাগ হয়ে গেছে জনগণের মধ্যে। ব্যাপক গণ- 
অভুযখখান, জনগণের সশন্ত্র বিপ্লব, আত্মত্যাগ, শুধটম্বীকার, ক্ষমতাদখলঃ ব্যাপক 
রষ্ঈনৈতিক তৎপরত৷ ও শিক্ষা, বাস্তব আঁভজ্ঞতা__ এগুলে। এই আমূল সামাজিক 
পাঁরব্তনের জন্য দায়ি । 

সংসদে আজ [শিক্ষকদের প্রারতানধিত্ব রয়েছে। অনেক শিক্ষক আজ 'সংসদ 
সদস্য। বিপ্লবের আগে এটা ভাবাও যেত ন|। 

শিক্ষকর! ঠাদের রাজনৈতিক ভূমিক। সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতল।, মানুষ যা 


মুস্ত নিকারাগুয়া ১৩৯ 


যা করে তার সবটাই রাজনীতির আওতায় । সোমোসার আমলে ঢালাও হুকুম 
ছিলঠ “শিক্ষকদের রাঙ্গনীতি কর চলবে না।» 

--জীতীয় শিক্ষক সামতির 'ন্বাহী কমিটির সদস॥ ইয়োলান্দ। রাঁদ্রগেস 
একটানা এই ভূমিক। নিয়ে আমাকে বললেন £ “কমৃপানিয়েরো, এবারে বলুন 
কী জানতে চান।”-_-ইয়োলান্দার পাশে এক তরুণী সমানে নোট নিয়ে চলেছেন 
এই সাক্ষাংকারের | 


বসে আছি আমরা শিক্ষক সাঁমাওর সভাকক্ষে । বড় মাপের ঘর। লম্বা 
টেবিল, দু'পাশে সার সারি চেয়ার। দেওয়ালে সামাদিনোর ছবি। কাচের 
শাঁস দেওয়া একট। পেল্লায় জানলা । তার ওপারে ছোট্ট বাগান। পাঁরচ্ছন্ন। 
সকালের রোদ্দুর “এবার কিন্তু চড়ে যাবে" বলে শাসাচ্ছে। একট। ফুলগাছ 
সহ্য করছে সেই শাসানি। 

প্রশ্ন 8 বিপ্লবের পর ছাপ্-শক্ষক সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছে বলতে পারেন £ 

ইয়োলান্দ৷ £ সোমোসার আমলে ছাররসমাভ। ও শক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কটা 
ছিল একেবারে একপেশে । “শিক্ষকরা! সব,সময়ে দূরত থেকে জ্ঞান দিতেন, 
আর ছারা তা শুনে যেতেন। পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন ছিল না। সবাকিছুই 
ছিল আত কঠোর। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় ছান্রসমাজের কোনো ভূমিকা ছিল না। 
বপ্লবের পর এক বিরাট পাঁরবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং সমানে হয়ে চলেছে। 
পাঁরবর্তনটা এতোই মৌলিক যে কেনে তুলনাই আর চলে ন।। ছাত্র আজ 
শক্ষাব্যবস্থায় পুরোপুরি সামিল। তারা আজ খোলাখুলি সমালোচনা করতে 
পারেন। এখন শক্ষক ও ছান্রদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক হয়, আলোচনা ও 
[বিতর্ক চলে । তারই মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় 'বাভন্ন সদ্ধান্ত । বিপ্লবের পর 
গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পাঁরবর্তন হয়েছে, ছান্র-শিক্ষক সম্পর্ক তার একটা 
দক মান্ত। 'শক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাপক পাঁরবর্তন হয়ে চলেছে, বদলে 
যাচ্ছে শক্ষকদের চিন্তাধারা ও ভুঁমকা | 'শক্ষামন্তক এক বিপ্লবী সংগঠন। 
তার আঁধকাংশ কর্মীই 'বিপ্রবী। অনেক শিক্ষকও তো বিপ্লবী । শিক্ষামন্ত্রক 
যেমন আর আমলাতান্ত্রিক নয়, তেমনি শিক্ষকরাও আর সেই পুরোনে। দিনের 
'মাস্টার' নন। নিজেদের তাঁর। বিপ্লবী শ্রমিক মনে করেন। দেশ পারচালনার 
কাজেও তাঁদের ডাক পড়েছে। 

প্রশ্ন £ সব শিক্ষকই কি বিপ্লবী? সাবেকপন্থী, সোমোসাপন্থী শিক্ষক কি 
একেবারেই নেই ? 

ইয়োলান্দ৷ £8 আছেন। তবে সংখ্যায় নগণ্য । এরা এখনে মনে করেন, 
যে ডিকৃটেটরশিপের জমানার শিক্ষাব্যবন্থাই ছিল ভালো। 

প্রশ্ন £ এরকম মনোভাবের জন্য কি তাঁদের শাস্তি পেতে হয়? 
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ইয়োলান্দাঃ না। একেবারেই না। তাঁদের সংগে সমানে আলোচন। 
চলে, তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা কার আমরা। কেউ কেউ খুব একগু*য়ে। তাই 
সমস্য। দেখ! দেয়। কিন্তু তাই বলে সাজা দেওয়া হয়না কাউকে । কারণ, 
যাঁরা একেবারে কট্টর সোমোসাপন্থী ছিলেন, তাঁদের বেশীরভাঙ্গাই আজ 
/দেশান্তরী। “পুরোনোগন্থী, “অনগ্রসর পশক্ষকর৷ “ কট্টর ফাসিপ্ত নন। আমর! 
তাঁদের "ভাবতে "সাহায্য করাছ। বিপ্লব আত জাঁটল এক ব্যাপার । কাজেই 
নান৷ জারগায় জাটলতা রয়েছে । তবু, জনগণের সংগে শিক্ষকদের 'নাবিড় 
সম্পর্ক, ছাদের সংগে বন্ধুত্বের, সহযোদ্ধার সম্পর্ক (আমরা সকলেই তে৷ লড়াই 
করছ, এবং বন্দুক হাতেও ), শিক্ষানন্ত্রকের সংগে অংশীদারের সম্পর্ক__এসবের 
মধ্য দিয়ে পোরয়ে যাচ্ছি আমরা বাধাগুলে। একের পর এক। 


প্রশ্ন 8 বিপ্লবের আগে শিক্ষকদের অনেকেই 'নশ্চয়ই বিপ্লবের মুন্তর দ্বপ্ন 
দেখতেন। আজ তাঁরা কোন স্বপ্ন দেখেন ? 


ইয়োলান্দা ঃ আমর শ্রামক। দেশের গোট। শ্রামক শ্রেণীর অংশ আমর]। 
আমাদের স্বপ্ন £ সকল শ্রামকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়ে উঠবে। অনেক 
“উন্নাতি ইতিমধ্যেই হয়েছে। তবু* আরো উন্নাতি হওয়া দরকার। 


সং পা সং 


কালা ও আমাদের গাঁড়র চালক ভিসেন্তেকে নেমন্তন্ন করোছি একটা বেশ 
ভালে৷ রেস্টুরেন্টএ। জায়গাট। ভারী মনোরম । পাশেই একট৷ বিরাট হুদ । 
পুরাকালে এট ছিল আগ্নেয়গিরি। গভীর সবুজ জল। ওপারে ঢালের ওপর 
দয়ে বড় অক্ষরে লেখা “এফ, এস, এল, এন' সানাদনিস্ত। জাতীয় মুন্ত ফ্রপণ্ট। 
রেস্ট; ররেপ্টে নানান খাব্মুরের আয়োজন, ইয়া ইয়া গল্দাচিংড় যার অন্যতম । 
তবে "খাবারের দাম বেশ চড়া । কালা ও ভিসেম্তেকে জিজ্ঞেস করলাম, 
এরকম দোকানে ওরা কবার আসে। জানালো, কালেভদ্রে। এতো দামী 
খাবার ওদের আওতার বাইরে। তাহলে এখানে আসে কারা নিয়মিত ? 
কাদের টাকায় চলে এইসব দামী দোকান £-_ উত্তরঃ এখনো দেশে কিছু 
' পয়সাওয়াল। লোক আছে। “বুর্জোয়াশ্রেণী। “তারাই এর খদ্দের। শ্রমিক ব৷ 
সাধারণ কর্মীরা এখানে আসেনন। বড় একটা । 


ভিসেন্তে বললে £ “কম্পানিয়েরো, নিকারাগুয়ায় আজ আর কেউ অভুস্ত 
নেই, ধকত্তু'সংখালঘু “এক শ্রেণী আজও “বেশী খাচ্ছে আমাদের মতো'মজুরদের 
তুলনায়। এটা একট৷ সমস্যা । বুর্জোয়। শ্রেণী এখনো রয়েছে জাঁকিয়ে।”- 
€সামোসার আমলের রমরমা তাদের আর নেই, তবু কিছুটা তো রয়েছেই !» 
গং ও রং 
কালণ আমার জনয একট বই জোগাড় করতে নেমে গেল গাড়ি থেকে। 
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ভিসেম্তে আর আম গাঁড়তে অপেক্ষ। করাছি। এই সুযোগে জিজ্ঞেস করলাম £ 
“কমৃপানিয়েরো, বিপ্লবের পর তুম ক সুখী ?” 

ভিসেন্তে ঃ কম্পানয়েরো, “তারশ বছর হতে চললো "গাড়ি চালাচ্ছি। 
আমি তে গ্রামক। সোমোসার আমলে "কি কষ্টই না পেয়েছি। তারপর 
“লড়াই করোছি। "যুদ্ধ করেছি নিজে। / অন্তর ধরেছি। “বিপ্লব করোছ আমরা, 
আম নিজে। আজও চলছে সেই বিপ্লব। আজ আম আগের চেয়ে“অনেক 
বেশী “সুযোগ সুবিধে পাচ্ছি। পাচ্ছি মানুষের" মর্যাদা. দিনের পর দিন 
দেখছোই তো, কালণ ব|িদিয়। আর আমার মতো শ্রামকদের মধ্যে কোনো 
বৈষম্য নেই। “মাইনেও বেড়েছে। কিস্তু আমার পাচ ছেলেমেয়ে। এই 
মাইনেতে এত বড় সংসার চালানো সহজ নয়। কষ্ট হয়। জামাকাপড়ের 
বড় দাম। সমস্যা রয়েছে। লড়াই চলছে। একেবারে যোলে৷ আন৷ সুখ 
কোথায়, পাবো? কেউ কি কোনো অবস্থাতেই পায়? তবু আশা রাখ, 
আরো সহজ হয়ে উঠবে জীবন একাদিন। বিপ্লব আমাদের মনে আশা এনে 
দয়েছে।” 


চব্বিশে মে-- দ.পুর 


সানা নিস্তা-সর কার-বিরোধী দল কনৃসার্ভোটভ ডেমোক্রা]াটক পার্টির নেত৷ 
ক্লেমেন্তে গুইদোর (01907969919) সংগে সাক্ষাংকার।? 
গত নিবাচনে (যেটা ছিল মুস্ত 'নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম অবাধ 
[নবাচন) র্রেমেস্তে গুইদে ছিলেন সানদনিস্ত। -রাস্ট্রপতি-পদপ্রার্থী দানিয়েল 
“অরেগার প্রধার্ন প্রাতদন্দ্ী। "দানয়েলের কাছে ক্রেমেন্তে, বলতে গেলে, অল্পের 
জন”হেরে যান। ক্রেমেন্তে গুইদো পেশায় 'ডান্তার। 'স্ত্রীরোথ বিশেষজ্ঞ 1) 
” দারুণ পসার ।-- ] 
প্রথমে গেলাম পাটি আপিসে। রেমেস্তে সেখানে নেই। পাটির এক 
“সংসদ সদস্য রয়েছেন। এই প্রথম নিকারাগুয়ায় এক ব্যাজারমুখ “মানুষ দেখাছি। 
দলনেতার সংগ্রে যে আমার দেখা করার কথা, এটা শুনে তিন বললেন £ 
“উনি এখনে ওর ক্রানকে। সেখানেই' যেতে হবে। উনি অপেক্ষা করছেন। 
আপান রওনা হবার আগে একটা কথা৷ বলতে চাই আপনাকে ৮” বসলাম । 
_ ভদ্রলোক শুরু করলেন বেশ লেকচার দেবার ঢং-এ এবং খানিকটা ঠেস 
দয়ে £ 
«“আমেরিক। মহাদেশটা আর সেই সংগে নিকারাগুয়া নামে এই দেশটা 
আবষ্কার হয়োছিল সেই “কলোম্বাসের আমলে । সেই থেকে ১৯৭৯ সাল 
র্বস্ত ক' জনই বা লিখতে চেয়েছে এই দেশ সম্পর্কে! ১৯৭৯ সালের পর 
থেকে বিশ্বের লেখক-সাংবাদিকর। যেন উঠে ,পড়ে লেগে গিয়েছেন আমাদের 
“সম্পর্কে জানতে। যতে। দিন যাচ্ছে ততোই বেশী সংখ্যায় আসছেন আপনার 
' নিকারাগুয়ায়। আমার তো৷ মনে হয় এটা আপনাদের একটা “হুজুগ, একটা 
/*অব সেশন? ।% 
_ লক্ষ্য করলাম করিসার্ভেটভ সংসদসদস্য “বিপ্লব” কথাটা একবারও 
উচ্চারণ করলেন না। বললেন-_“১৯৭৯৮%। 
ালাদয়া ছিল আমার সংগে । আমর! দু'জনেই একটু একটু হাসতে শুরু 
করে দিলাম। ভদ্রলোক তাতে বেশ শিরস্ত হলেন। আমি চাইছিলাম এর 
সংগে একটু গুছিয়ে আলাপ করতে, [বস্তু ততোক্ষণে পার্টির একটি ছেলে 
এসে তাড়া দিচ্ছে সমানে-__“ান্তার “ক্লেমেত্তে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, 
চলুন টা 
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সমানে লক্ষ্য করছি যে “সর কার বরোধীদের আহ্ডায় “কমূপানয়েরো, 
সম্বোধনটার তেমন “চল নেই। এ*র। উস্তেদ', “'সেনিয়র বা “সৌনয়ারিত।, 
এইসব পোষাকী সম্বোধনে বিশ্বাসী। রাস্তার সাধারণ লোক, শ্রামক, 
দোকানদার, ট্যাকৃসচালক, ছান্ুছাত্ী- এর কিন্তু “কমৃপানিয়েরো' বলে 
অভ্যন্ত। এবং 'আপনি-আন্ের' চেয়ে তুমি" (“তু ) সম্ভোধনই বেশী শোনা 
যায় এদের মধ্যে। 

“দীর্ঘদেহী, মি্উভাষী ডান্তার ক্রেমে্তে গুইদে। অভ্যর্থন৷ জানালেন আন্তারক- 
ভাবে। “সংসদ অধিবেশনে এ'কে দূর থেকে “দেখেছি ।' সবচেয়ে শন্তিশালী 
দরকারাবরোধী হিসেবে ক্রেমেত্তে গুইদো বসোছলেন  সভাপাঁত 'কমান্দাস্তে 
কালেনস নুনিয়েস-এর কাছেই এবং তুখোড় সমালোচনার ধাক্কায় কীপিয়ে 
দিচ্ছিলেন সংসদ ।3"ক্রীনকের দেওয়ালে নান৷ দেশ থেকে পাওয়া প্রশংসাপত্র 

ও“শডাগ্র-ডিপ্লোমা । বহু দেশে এর সুনাম শ্রীরোগ বিশেষজ্ঞ? হিসেবে। 
কন্সার্ভোটভ পার্ট-আপসেও দেখেছি, এখানেও দেখাঁছি সানদিনোর ছাঁব 
নেই কোথাও।-_সুন্দর ব্যান্তত্বের ৫আঁধকারী র্লেমেত্তে গুইদে । অগ্রয়োজনে 
বেশী “থা বলেন না। কিন্তু কিছু জানতে চাইলে সযত্ধে উত্তর দেন। 
দেহের পেশীতে পেশীতে, চোয়ালে, জ্বল্জলে দুই চোখে, হাবভাবে ও কথায় 
দৃঢ় সংকল্প ও আত্মপ্রত্য়ের ছাপ। মনে মনে ভাবলাম, এরকম বিরোধীকে 
বাগে আন। সহজ নয়। সানৃদনিস্তাদের ঘাম ছুঁটয়ে দিতে পারেন ইনি। 
এবং দিচ্ছেনও। ৫ 


ক্লেমেত্তে গুইদো৷ বললেন ঃ প্রথমেই একট৷ কথা বলে রাখতে চাই। 
প্প্তাশ বছর হলে৷ এই "পার্ট চালু। আমাদের পার্টির নাম “কনৃসার্তোটভ? 
হলেও আমরা স্তু মোটেও দক্ষিণপন্থী নই। আমরা মধ্যপন্থী। 

প্রশ্ন £ নিকারাগুয়ার মত এক বিপ্লবী দেশের পাঁরপ্রোক্ষিতে তার অর্থ কী? 

ক্রেমেস্তে ঃ অর্থ হলো- আমরা দাক্ষিণপচ্ছ। চাই না। আবার বামপন্ছাতেও 
কোনো অনুরাগ নেই আমাদের। এই কারণে আমর সান্দানস্তাদের 
িরুদ্ধে। 

প্রশ্ন £ তার মানে কি আপনারা 'বপ্লবেরও বিরুদ্ধে ? 

ক্লেমেস্তে £ উহ । সোমোসার আমলে আমার দল চারটি শাখায় ভাগ 
হয়ে গিয়েছিল। একটি শাখা হয়ে পড়েছিল সোমোসার বিশংবদ। জন্য তিনটি 
শাখা সোমোসার বিরুদ্ধে যায়। এ শীতনটির সমন্বয়ে আজকের পার্টি তৈরী। 
কাজেই, সোমোসার পণ্তন আমর! চেয়েছিলাম বৈকি | 

প্রশ্নঃ সোমোসার পতন চাওয়া আর বিপ্লবের সমর্থক হওয়া কি এক ? 

ক্রেমেস্তে £ সানাদিনিস্তার৷ 'নীর্কসবাদী-লোননবাদী। এ হেন বিপ্পবে সামিল 
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হওয়ার অর্থ মার্কসবাদী-লোনিনবাদী নীতি মেনে. নেওয়া। আর সে নীত 
হলো £ ও পার্টি থ খু সালে [ইএসুবাক ুরুবেগেও ও কর করেও 
খর 

প্রশ্ন £ কিন্তু ইানদা রা তে নিবাচন ডেবোছি রি? ডে আগা তৈ। 
প্রচুর ভোটও পেয়েছিলেন। সংসদে আজ আপনার আসন পাকাঁ। 

ররেমেত্তে £ সেটা আমাদের পেছনে জনতার সমর্থন আছে বলে। 
সানাদনিস্তারা প্রথমে যে অবস্থান নিয়োছলেন, সেখান থেকে সরে এসেছেন 
তারা, বিরোধীদের চাপে পড়ে ।--আমাদের বন্তধ্য ছিল £ 'বপ্লবে আমর রাজী, 
যাঁদ তাতে গণতন্ত €কায়েমু,হয়। আম্র। পশমী গণৎত্ত্ের ভালে 'দকগ্ুলোর 
সংগে ঘা রী ভানীস্টিক্গূলোক্ষেশ্ল মলানোর পক্ষপাতী । দুটি 
ব্বন্থারই খারাপ ঃ আছে। কিন্তু ভালো দিকগুলোর সমম্বয়ে নিকারাগুয়ায় 
গণতন্ত্রের একট। বুনয়াদ গড়ে তোলার কথা বলেছি আমরা । আমরা নিরঙ্কুশ 
ব)ন্তিত্বাতন্ত্েও বিশ্বাসী নই, আবার নিছক গ্ো্ঠীতন্ত্রেত আস্থাঝান নই। ব্যক্তি 
ও সমাজ বা গোষ্ঠী দুটোই গৃুত্বপূর্ণ। দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া 
দরকার। 

আমরা [িনবাচনে অংশ নিয়েছিলাম, কেননা আমাদের মনে হয়েছিল যে 
এটা আমাদের কর্তব্য, যাঁদ আমর! গণতন্ত্র চাই। আমরা চাইনা যে সোমোসা- 
পন্থীর। ফিরে আসুক । আমর! চাই, সমাজে পরিবঙন হোক । আমাদের দেশে 
এমন অনেক সরকারাবরোধী আছেন---এবং তাদের সংগে আপান নিশ্চয়ই কথ। 
বলেছেন এর মধ্যে-_যাঁর। সামাজিক পারবর্তন চান না। তার। চান সোমোসা- 
হান সোমোসাতন্ত্র। অমুক অমুক জেনারেলহীন ন্যাশনাল গার্ড। এদের সংগে 
আমরা একমত নই। 


লড়াই আমর চেয়েছিলাম এবং লড়াই হয়েছে। তবে আমাদের লক্ষ্য 
ছিল, সেই লড়াই-এর পর পরবতী কাজটা সমাধা করা, অর্থাৎ এক প্রজাতান্ত্রক 
ব্যবস্থা গড়ে তোল।। সেও তো৷ এক বড় লড়াই। প্রথম লড়াই-এর পর 
দ্বিতীয় লড়াইট। চলছে এখন সংসদে । আম অসামরিক লোক। এবং আম 
অসামারক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী । ঘুদ্ধাবিরোধী। 

প্রশ্নঃ আপনি তো যুদ্ধীবরোধী, এঁদকে মার্কন সরকার আর দেশান্তরী 
সোমোসাগন্থী প্রাতীবপ্লবীরা তে যুদ্ধ করছে আপনার দেশের বিরুদ্ধে। বেশ 
ধ্বড় মাপের আগ্রাসন চলছে। এ"ব]াপারে আপনি কী বলবেন? 

ক্রেমেন্তে £ দেখুন, আম হলে করতাম কি, আলোচনায় বসতাম। সকলের 
সংগে আলোচনায় বসতাম। 

প্রশ্ন £ সানদিনিস্তাদের তো আলোচনায় আপাতত ছিল না। মার্কিন 
সরকারই তে। আলোচনার পথ বন্ধ করে প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লেগ্েছেন 
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এই সরকারকে গাঁদচ্যুত করতে, তাঁরা প্রাতিবিপ্রবীদের হাতে অস্ত্র তুলে 
দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। 


ক্লেমেন্তে £ আলোচনার পথটা, আম হলে, আরো ঘুরে দেখতাম । 
আম রক্ষণশীল। আলোচনায় বিশ্বাসী । 


প্রশ্ন £ সেনিয়র ক্লেমেন্তে গুইদো, আপনার [ি মনে হয় যে ভোটে আপনি 
জিতে গেলে রেগান "খুশী হতেন ? 

ক্লেমেন্তে পুরোপুরি খুশী হতেন না. কারণ আর্মি দক্ষিণপন্থী নই। বকন্তু 
হয়তে৷ আলোচনায় বসতে রাজী হতেন আরো৷ সহজে । ক্যানাডায় রক্ষণশীলরা 
রয়েছেন ক্ষমতায়, ব্রেন আর “পশ্চিম জার্মানীতেও। এদিকে কলোমৃবিয়াতেও 
রক্ষণণীলদের হাতে শাসনভার। এরপর “নকারাগুয়াতেও রক্ষণশীলর৷ ক্ষমতায় 
এলে মার্কিন রাষ্ট্রপাঁত অন্যরকম দৃঁষ্টভংগী [নিতেন। 

প্রশ্ন ই সান্দনিস্তাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রধান আঁভযোগগুলো কী? 

ক্লেমেন্তে £ ওরা এ-দেশে “মার্কসবাদী-লেননবা্দী পন্থায় “এক-পাটি'র সবময় 
কর্তৃত্ব কায়েম করতে “চেষ্টা করছেন ।* শ্রমিক ইউনিয়ন, কৃষক ইউনিয়ন- 
গুলোয় নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করছেন । আজ, দেখুন. সানৃদনিস্তা শ্রীমক 
সামাত, সান্দিনিস্ত। কৃষক সামাত বহাল ।1 

প্রশ্ন £ আগান বলছেন বটে, কিন্তু এটা কি অস্বীকার করা যায় যে 
সানৃদি নিস্তার ধীনর্বাচন ডেকেছেন, লোকে “ভোট দিয়েছে [বপুল সংখ্যায় এবং 
আপনার পার্টি সংসদে “চোদ্দটা আসন পেয়েছে? সার্নদনিস্তারা পেয়েছেন 
একষটি। সংসদে কাজ চলছে,,অধিবেশন চলছে পুরোদমে । আপনার। ?ক 
এখন আলোচনা করতে পারছেন সানৃদিনিপ্তাদের সংগে? 

ক্রেমেন্তে £ হ্যা, আলোচন৷ চলছে। দেশের শামনব/বজ্ছা) কাঠামে। সম্পর্কে। 
সংসদ আঁধবেশনে তর্কাতার্কও চলছে । আমরা 'রক্ষণশশীল। মিধ্যপন্থী। সংঘাত 
আমাদের নীতি নয়। তাছাড়া আমরা সংখালু। কাজে সংঘধ কোনো 
কাজের কথা নয়। আমরা আলোচনায় বিশ্বাসী। কেবলমান্র আলে?৪নায়। 


প্রশ্নঃ সানদানস্তাদের বিরুদ্ধে মার্কন সরকারের একট' বড় আভযোগ যে 
তারা নাঁক"িরোধীদের “গলা টিপে ধরছেন, স্বৈরাচার চালাচ্ছেন, বিরোধীরা 
নাক সানৃদিনিস্তাদের ভয়ে থরহরিকম্প। আপাঁন .ত দেখাছি খোলাখুলি 
সমালোচনা করছেন সান্দিনিস্তা সরকারের । আপনার 'কি মনে হয় যে এ-জন্য 
আপনাকে 'বপদে পড়তে হবে। 


রেমেস্তে£ না। তা মনে হয় না। আমার মনে হয় আলোচনা সন্ভব। 
আমি বিপদগ্রস্ত নই, বিপন্ন নই। 
১০ 


১৪৬ মুস্ত নিকারাগুয়। 


প্রশ্নঃ “নির্ভয়ে সরকারের “বিরোধিতা করতে পারা তো, যদ্দুর জানি, 
গণতন্ত্রের লক্ষণ। তাহলে কি বলা যাবে এদেশে গণতন্ত্র কায়েম? 
ক্েমেত্তে 8 না, তা বতা। যাবে না। কারণ, দীর্ঘকাল এদেশে একনায়কতন্ 
বহাল ছল ৷ গণতন্ত্রের নামগরন্ধ ছিল না। এমমুহূর্ঠে বল। যেতে পারে, আমরা 
গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। মান্র পাচব্ছর হলে৷ সোমোসাশাহী গেছে। 
এতে অল্প সময়ে গ্রণতন্ত্র গড়ে তোলা, কায়েম করা সম্ভব নয়। আমরা 
এগোচ্ছি সেই দিকে । বতিতং বানাব । 


চব্বিশে মে, বিকেল 


সান্দিনিস্তা “সাংস্কৃতিক কর্মী সাঁমাতিতে (/,50০) গেলাম লিদিয়ার সংগে। 
মস্ত বড় চত্বর। অনেকগুলো ছোট ছোট বাঁড়। মাঝে ও চারপাশে 
বাগান, ঝোপঝাড়। একটা বাড়তে সোভিয়েত শিস্পীদের ছবির প্রদর্শনী 
ঢচলছে। প্রায় প্রতিটি ছাবই কেমন যেন বিষ, গাঢ় রঙে আঁকা, নিরানন্দ। 
ছাব বিশারদ নই। আমার শুধু এরকমই মনে হলে ছবিগুলে৷ দেখে। 
লিদিয়াও বললো £ “ব্যাপারটা দেখেছো ? কোনে ছুবিই দেখে মনে হয় 
না যে শিল্পীর মনে'স্ফার্ত আছে। বড় গম্ভীর গম্ভীর, 1বধ্ন।” _আমাদের 
দুজনেরই একই কথা মনে হয়েছে তাহলে। ' 'লাঁদয়। হঠাৎ বললে ওর 
বয়ফ্লেও সোভিয়েত ইউনিয়নে “পড়াশুনো৷ করছে। জিজ্ঞেস করলাম- কেমন 
লাগছে ওর, কিছু লেখে? 

লেখে । ওর তো ভালোই লাগছে। 

কথা বলতে বলতে এসে পড়োঁছ আমরা একটা ঘরের সামনে। জানলা 
দয়ে উণীক মারতেই চোখে পড়লে একটি মেয়ে একা একা “নেচে চলেছে। 
শনঃশব্দে। কোনো 'গান হচ্ছে না। বাজনা বাজছে না। নিঃশব্দে নেচে 
চলেছে মেয়োট। ঘরের একট৷ দেয়াল জুড়ে বিশাল একটা আয়না। দরজায় 
দাড়াতেই আয়নায় মেয়োটর নাচ দেখা গেল। 

আবার হাটা। 
, আর একটি বাড়তে বসে আছেন * আন্তর্জাতিকসম্পর্ক বিভাগের কর্তা 
নোয়েল কোরেয়া। যথারীতি তরুণ। সারাক্ষণই হাসি লেগে আছে যুখে। 
আলাপ হতেই নোয়েল বললেন £ “আমাকে দেখছেন তো7-- কি, ঠিক 
ভারতীয় মনে হচ্ছেনাঃ নিউ ইয়র্কে যখন ছিলাম তখন অনেকেই আমায় 
ভারতীয় বলে ভুল করতো। নিউ ইয়র্কে নিকারাগুয়ার মিশনে কাজ করতাম। 
তারপর একদিন রেগান সীঁ্ছুৰ সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি “সন্ত্রাসবাদী । তাই 
রাতারাতি “বিদেয় করে দিলেন ও-দেশ থেকে ।”--বলেই হৈ হৈ করে হাসি। 

জিজ্ঞেস করলাম__-ত৷ বলুন, স্বদেশে সন্ত্রাসবাদ কেমন চালাচ্ছেন ? 

নোয়েল £ মন্দ নয়। ইদানিং এই সানৃদিনিপ্ত। সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতির 
আন্তর্জাতক সম্পর্ক ?বভাগট। গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তেছে আমর ওপর ।-- 


১৪৮ মুস্ত নিকারাগুয়। 


আমাদের এই সমিতির সংগে কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কোনে সম্পর্ক নেই। 
এটা একেবারেই বেসরকার। এ হলো পেশাদার শিল্পী ও লেখকদের 
ইউনিয়ন। মনে করুন আপনি নিকারাগুয়ার এক শিল্পী । এখন, আপাঁন 
যাঁদ এই সামাতর সদস্য হন তো আপনাকে আমরা আঁকার সরঞ্জাম জোগাড় 
করে দিতে চেষ্টা করবো। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে অবশ্য সেগুলো। 
যেমন, রং, তুলি, ক্যানভাস--এইসব। তাছাড়া শিল্পীদের প্রয়োজন ও 
দাঁবদাওয়ার ব্যাপারে লড়াই করাও আমাদের একটা কাদ। দেখুন, 
নিকায়াগুয়ার 'বপ্লবে সংস্কৃতির ভূমিক৷ খুবই বড়। কিন্তু সংস্কাঁতির জন! পয়স৷ 
তেমন মেলেন৷। ধরুন, যাঁদ দেশের হাতে এক টাকা আসে তো চল্লিশ পয়সা 
সংগে সংগে চলে যাবে প্রাতিরক্ষায়, কুঁড় পয়সা স্বাস্থ্যে, কুঁড়ি পয়সা 
[শক্ষায়...। এইভাবে চলতে চলতে শেষে দেখা যায় সংস্কতির জন্য পড়ে 
আছে সামান্য কিছু খুদকুণ্ড়ো । মহা মুশাকল !-আমাদের সাঁমতির আওতায় 
সাতটি ইউনিয়ন রয়েছে £ প্লাসৃটিক আর্টসৃ, নাচ, সংগীত, নাটক, সাহিত।, 
আলোকচিত্র, এবং আঁত সম্প্রাত-_সার্কাস। হ্যা, 'সার্কাসের বাজীকরদের 
আমরা শিল্পীর মর্ধাদা দিচ্ছি। আমাদের দেশে অনেককালের সব“সার্কাসাশ্পী 
আছেন। তাদের বাচানে। দরকার। 


প্রশ্ন 8 আচ্ছ। নোয়েল, সমাতির নামের সংগে তো 'সানৃদিনিদ্তা' কথাটা 
যুস্ত। এবং সান্দিনিস্তারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে, ক্ষমতা দখল করে, এখন বিপ্লবী 
সরকার কায়েম করেছেন। বিপ্লবের কাজ এগিয়ে চলেছে নানান সংগ্রাম ও 
সশস্ত্র লড়াই-এর মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সানদানিস্তার। নানান পন্থা ঠিক 
করেছেন, বিভিন্ন নীতি। শিম্প বা সাহিত্যের বেল৷ কি সানৃদিনিস্তাদের 
কোনে। 'নার্দষ্ট নীতি আছে? অর্থাৎ 'বপ্লবীর। বলে দেন যে হ্যা, এইভাবে 
এই বয় নিয়ে লেখো বা গান বাধো বা ছবি আঁকো, তবেই না সেটা 
হবে বৈপ্লবিক শিল্পসাহিত্য। 


নোয়েল £ না। লেখক শিল্পীকে একেবারেই ফরমাস বা নির্দেশ দেওয়া 
হয় না। সত্যি বলতে, সান্দিনিন্তাদের শিল্পনীতি নেই, কোনো লাইন 
নেই। এ-দেশের মানুষ-সে শিল্পীই হোক, বাসড্রাইভারই হোক আর কৃষকই 
হোক,__এই বিপ্লবেরই অংশ । আমরা বেঁচে রয়েছি বিপ্লবের মধ্যে । আমরাই 
জ্লীজ্যান্ত বিপ্লব। আমরাই এঁগয়ে 1নয়ে যাচ্ছি এই বিপ্লবকে । মজার কথা 
হলো, সানৃদিনিস্ত। সরকার তে কোনে মানদণ্ড ঠিক করেনইন, বরং লেখক 
শিল্পীদের তারা অনুরোধ করছেন-__“আপনারাই প্রস্তাব 'দিন, কোনো মানদও 
ঠিক করা হবে কিনা।' এবং শিল্পীকুল এখনো কোনো প্রস্তাব রাখতে 
পারেন 'ন। 


মুস্ত 'নকারাগুয়া ১৪৯ 


প্রশ্ন £ যাঁরা ছবি আঁকেন তাদের জন্য আপনার৷, সান্ৃদিনিস্ত৷ সাংস্কীতিক 
কমা সামতির তরফে না হয় রং, তুলি, ক্যানভাস জোগাড় করে 'দলেন। 
(কম্তু লেখকদের আপনার ঠিকভাবে সাহায্য করছেন, বা গায়ক-বাদকদের ? 

নোয়েল ঃ গাইয়ে-বাজিয়েদের, ধরুন, যন্ত্র, বাজনা জোগাড় করে 'দাচ্ছি 
আমরা। আর লেখকদের বই ছাপানোর ব্যাপারে সাহায। করাছি। নিকারাগুয়ায় 
এখুন বই ছাপ! সহজ নয়। কাগজের আকাল। আমাদের যে কাগজ আমদানি 
করতে হয়। এবং বেশীরভাগ কাগজ এতোদিন যুস্তরাম্ট্র থেকে আমদানি করা 
হতো। এখন তে৷ রেগান সদ্য 'ব্রকেড়' করে দিয়েছেন 

প্রশ্ন £ তাহলে আপনারা করছেন কী এখন? 

নোয়েল £ ইউরোপ থেকে কিছু আনাচ্ছি। তবে বুঝতেই পারছেন, দেশ 
গরীব, বিদেশী মুদ্রা বাড়ন্ত। বেশ টানাপোড়েন চলছে। 

প্রশ্নঃ আপাঁন তে সাংস্কৃতিক কর্মী সমিতির একজন কতা। $সোজাসুজি 
বলুন তো কম্পানিয়েরো, লেখক শল্পীর সানৃদি নিস্তা বিপ্লবের “সমালোচনা 
করতে পারেন না 2 

নোয়েল ঃ পারেন তো বটেই, করেনও। লেখক-শিষ্পীর৷ বিপ্লবের 
কয়েকটা দিক সম্পর্কে ঝেড়ে সমালোচনা করেছেন। লেখকরা, যেমন, 
কাগজের অভাব সম্পর্কে 'নালিশ করছেন। বলছেন £ তাদেরভাবনাচিস্তা 
যথেষ্ট প্রচারিত হতে পারছে না। বিপ্লবে শিল্পীদের ভূমিক। ছিল বিরাট। 
তাদের ভাবনাঠিন্তা যথেষ্ট প্রচারিত হতে পারছে না। বিপ্লবে শিল্পীদের 
ভূমিকা ছিল বিরাট। তাদের মতে সেই ভূমিকাটাকে যেন ছোট করে দেখা 
হচ্ছে। 

প্রশ্ন £ এখানকার 1কছু 'বই-এর দোকানে ঘুরে “তাজ্জব হয়ে গেলাম। 
তাকভতি খাল "মার্কস, এংগেল্স্‌ আর “লেনিন। নিকারাগুয়ান লেখকদের বই 
সেরকম দেখছি না কেন? 

নোয়েল £ ভাল প্রশ্ন করেছেন। দামী প্রশ্ন 16 কেন দেখছেন না জানেন? 
_-আমাদের লেখকদের বই দোকানে পড়তে-না-পড়তে 'বক্ী ছয়ে যায়। 
কবিতা, গণ্প, আলোচনাগ্রন্থ, সাহিত্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি,-_কম্পানিয়েরো, 
বিশ্বাস করুন, তাকে উঠতে-না-উঠতে শেষ হয়ে যায়। লোকে পাগলের মতে৷ 
কেনে স্বদেশী লেখকদের বই। আমি নিজে কতো বই পাইনা। তবে তকে 
থাকতে হয়। দোকানে উঠলেই অমাঁন কিনে ফেলতে হয়। দুদিন পরে 
গেলেই ফুড়ুং। পড়ে থাকেন শুধু মার্কস, এগেল্স্‌ আর লোনিন। 

প্রশ্নঃ তার মানে লোকে এদের বই বেশী পড়েনা? এ তো৷ আপনার 
পেছনে যে তাকটা, সেখানেই তে৷ মার্কস ও এংগেলুস্‌ শোভ। পাচ্ছেন। 
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নোয়েল £ না না, পড়বে না কেন ! পড়ে । তবে নিকারাগুয়ান লেখকদের 
' বই'"বন্ধী হয় ঢের বেশী। 
প্রশ্নঃ এখানকার লেখকশিল্পীদের ওপর মার্কসবাদের প্রভাব কতোটা 2 
নোয়েল £ ' প্রভাব আছে। তবে বেশীরভাগই আগে শিল্পী বাঁ লেখক, 
£ পরে মার্কসবাদী । আমার সংগ্রহে যে বইট। রয়েছে ওটায় আমি মাঝে মাকে 

চোখ বোলাই। (হাসি)। দেখুন দুধরণের লোক আছে। একদল মার্কস, 
লোননের বই কেনে, রুশী বইদাম কম, কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখে। তারপর 
আর ধুলোও ঝাড়ে না। আর-একদল সাত্যিসাত্যই পড়াশুনো করে। 

আমাদের লেখকশিল্পীদের ওপর বরং "সানৃর্দিনিস্মো'র (সান্দিনোবাদ 
প্রভাব বেশী । সানৃদিনোবাদের অর্থ ও তাৎপর্য হালে 'নকারাগুয়ার শেকড় 
থু'জে বের কর1,--তবে কট্রর জাতীয়তাবাদীর মনোভাব নিয়ে নয়। দীর্ঘকাল 
এ-দেশ ছিল, বলতে গেলে, মাকিনী উপাঁনবেশ। মাকিনী সাম্রাজাবাদের 
চাপে আমর ছিলাম জর্জীরত। সানাঈদনো লড়াই করেছিলেন এই উপনিবেশ” 
বাদ ও সাম্রাজবাদের বিরুদ্ধে। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের |ানভঙ্গ 
এতিহ্য, বৈশিষ্ট্র প্রাতি অনুগত হওয়া, নিজেদের আবিষ্কার করা কতো জরুরী: 
সান্দিনোবাদ আমাদের প্রেরণা দিয়েছে নিজেদের স্বকীয়তাকে প্রক'শ করতে. 
নিজেদের ক্ষমত৷ ও সন্তাবনাগুলোকে খাঁতিয়ে দেখতে, যাচাই করতে, গুরু 
[দিতে । সেইসংগে আমাদের সমস্যাগুলোর ঝাপারেও সচেতন হয়ে উঠতে 
[শখাঁছি অমরা। 

প্রশ্ন £ গরীব দেশে পেশাদার শিপ্পী হবার অসুবিধে অনেক । লোকের 
পয়সা 'কম। আপনারা তো পেশাদার শিস্পীদের নিয়ে কাজ করেন 
[নকারাগুয়ার পেশাদার শিল্পীদের অবস্থ৷ সম্পর্কে কিছু বলুন। 

নোয়েল £ খুব সুবিধের নয়। কিন্তু দেখুন, ছাঁবি বিক্রী হয় ঠিকই । কিছু 
রাসক লোক কনে 'নয়ে যান। খুব চড়। দামে হয়তো নয়। আমাদের রাস্ট্র, 
সরকারও আবার শিশ্পের বড় ক্রেতা। প্রচুর ছবি কেনা হয়। 

যে সব শিল্পী সমাজবিরোধী', তার! বিপ্লবের পর চলে গেছেন। কেউ কেউ 
আশ্রয় 'নিয়েছেন “মায়ামিতে। তাদের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু অন্যাদকে. 
তান্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলোয় কন্ধে পেতে গিয়ে তারা হয়রান হয়ে যান। বিপ্লবের 
পর নিকারাগুয়ার শিল্পীদের আর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে স্থান পাবার জন; 
গু'তোগুশত করতে হয় না। সরকার থেকে থেকেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, 
বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এ-দেশের শিল্পীদের জন্য জায়গা করে দেন। 
শিল্পীদের ফালতু খাটুীন বেচে যায়। 

বপ্লপব বাচিয়ে, তুলেছে এ-দেশের শিল্পীদের। গায়ক-বাদকদের কথাই 
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ধরুন _না-কেন। বিপ্লবের আগে পাঁথবীর কট। দেশ পু'ছভে। এ-দেশের! 
গাইয়ে-বাজিয়েদের £ এখন তারা দেশে দেশে অনুষ্ঠান করে বেড়াচ্ছেন | 
বগ্ববাসীর কাছে পৌছে যাচ্ছে তাদের সৃষ্টি, তার! প্রেরণা পাচ্ছেন। 

প্রশ্ন £ শুধু প্রেরণায় তো পেট ভরে না, কমৃপানয়েরো। পয়সাটয়সা ? 

নোয়েল £ হচ্ছে বৌক। আর দুঃস্থ শিল্পীদের সরকার চাকরি দিচ্ছেন। 
এই যেমন, সংস্কাতি মন্ত্রণালয়ে কোনে৷ কাজের ভার দিচ্ছেন তাঁদের । এ-দেশে 
কেউ না খেয়ে মরে না। 

প্রশ্ন ঃ “পেশাদার 'নাট্যশিষ্পীদের কী অবস্থা ? 

নোয়েল £ আধুনিক নাটকে আমরা এখনে। বেশ অনগ্রসর । সনাতন 
লোকনাট্য আছে বোঁক। তবে গ্রুপ থিয়েটার তেমন দানা বাধোন। খান 
দই তিন“দল আছে এ-দেশে। এ-ব্যপারে আমাদের কাজ করার আছে 
অনেক । 


পঁচিশে মে 





সকালে 'কালণ গাড়ি নিয়ে হাজির। এর্নেস্ত কার্দেনাল বেশ কিছুদিন 
৬ রি ০০ 
বাইরে বাইরে কাটানোর পর আজ দপ্তরে আসবেন। আজ শনিবার । 
এমানতে আজ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বন্ধ থাকার কথা । কিন্তু এনেস্তে৷ আসছেন 
এবং বলে পাঠিয়েছেন যে আমাকে যেন সকালবেল। হাজির কর হয়। 
যাঁর আমন্ত্রণে নিকারাগুয়ায় আসতে পেরেছি, যাঁর নির্দেশানুসারী আতিথেয়তা 
” ৃতনাঁট সপ্তাহ কাটাতে পারাছি, সেই এনেস্তে কার্দেনালের সংগে আজ আমার 
" প্রথম দেখা হতে চলেছে । নিকারাগুর। ছেড়ে বিদায় নেবার ঠিক আগের দিনে। 


তাঁর ঘরের বাইরে ছোট্ট বসার জায়গ।। এক চিল্তে। দেওয়ালে ঝুলছে 
সোলেন্তিনামের ছবি। ছুটির দিন, ঢারাঁদক শান্ত । ওয়াকটাক হাতে হঠাৎ 
' গলয়েসের প্রবেশ। এরেস্তোর গাড়ির চালক লিয়েসই প্রথম দিকে ঘুরেছে 
আমায় নিয়ে তার িপগ্াঁড়তে করে। 'লয়েস আজ খুব ব্যস্ত। তারই 
মধ্যে বাচ্চ। ছেলের মতো হাসতে হাসতে ছুটে এলে। আমার কাছে. 
তারপরেই পালালো। আরো কয়েকজন লোক ঢুকলো । তবে কেউই 
পল্টন নয়। 
একটু পরে সাড়তে পায়ের আওগাজ। তারপর খুট করে দরজা খোলা । 

নিকারাগুয়ার 'কৃষকর৷ যে জামা পরেন (কতকট। ফতুয়া গোছের) সেই জামা, 
বু জিনৃস্‌ আর, মাথায় গা নীল রঙের 'বেরে' টাপি- প্রায় কাধছৌয়া ধবধবে 
চুল, একমুখ সাদা, দাড়, চোখে চশমা,_-নিকারাগুয়ার :স্স্কৃতিম্ত্রী, “কবি, 
* গেরিলা” ধর্মযাজক এনেস্ডে। কার্দেনাল ঢুকলেন ঘরে। আম যে আসবো এট) 
আগেই জানা ছিল। ঘরে ঢুকেই আমার দিকে হাত বাড়িয়ে শিশুর সারল)ভরা 
হাসিতে চারদিক ভাদয়ে বলে উগুলেন _্ুচো। গ গুসৃতে৷ (বড় ভালো লাগলে।), 
কেমন আছ ?”-__ তারপরেই কালণর সংগে করমর্দন। কালার সংগে কুশল- 
প্রবানময়ের পরই আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন নিকারাগুয়।৷ কেমন 
দেখলাম, কী বুঝলাম, ইতিমধ্যে কিছু লিখে ফেলেছি কিনা, মালমশল। যোগাড় 
করোছি কিনা ।_-এক নিঃশ্বাসে, একটু ভাঙা ভাঙা গলায় অনেকগুলো প্রশ্ন 
করে ফেললেন। উত্তরগুলো জেনে নিয়েই শুরু হলো স্বীকারোন্তিঃ “এক 
মাস বাইরে ছিলাম, তাই তোমার খোঁজখবর নিতে পারান সশরীরে ॥ 


মুপ্ত নকারাগুয়া ১৫৩ 


আজই প্রথম এলাম আঁপসে। বুঝতেই পারছো, দেশের বর্তমান পরিচ্ছিতিতে 
কী পারমাণ ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।” 

বলতে বলতে তার কণ্ঠে, চোখেমুখে ক্লান্তি নেমে এল হঠাং। বৃদ্ধ হয়েছেন 
এন্নেস্তো কার্দেনাল। একটু যেন 'দিশেহারা, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে । সামান্য 
ঝু'কে রয়েছেন সামনের দিকে । চোখদুটো আশ্চর্য দীরপ্তিময়। কিন্তু তাঁর সারা 
দেহে অবসাদ । গল! ভাঙা। প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছেন। 

বললেন ঃ “অসন্ভব কাজের চাপ, বুঝতে পারছে 2 এই দেখোনা, এখুনি 
পণ্টাশট৷ জায়গায় ফোন করতে হবে। আজ তো শহনবার। মঙ্গলবার তোমাস্‌ 
বোর্হে আর আমি আবার চলে যাবে৷ আতলান্তক উপকূলে । জরুরী কাজ 
আছে। 

জরুরী কাজট৷ যে কী, আঁচ করতে অসুবিধে হলো না। এই কর্দন আগেই 
আগ্রাসী প্রার্ভীবপ্লবীর৷ রুাফলৃড্সূ-এ হান। দিয়েছিল। অশান্ত চলছে। যুদ্ধ 
চলেছে। আতলান্তক উপকূলে অসন্তোষ ও নাজুক অবস্থাও ব্তমান। তাই 
্বরাষ্ট্মন্ত্রী বোর্হে আর সংস্কাতিমন্ত্রী কার্দেনালকে বারবার ছুটে যেতে হচ্ছে 
জনগণের মাঝখানে । তাঁরা সাহস দিচ্ছেন দেশের মানুষকে । সাধারণ লোক- 
জনের মধ্যে থাকছেন, ঘুরছেন, কাজ করছেন। এই বিপ্লবী দেশের 'বপ্লবা 
নেতারা রাজধানীতে কমই থাকেন। 

“তোমাকে আম বেশী সময় দিতে পারাছ না, তুমি আমায় ক্ষমা কোরে” 

আম বললাম-_আমাকে আপনার কোনে। সময়ই দিতে হবে না। আপনি 
আপনার কাজগুলে৷ আগে করুন ॥ শুধু একট৷ কথ। জানতে চাই__লিখছেন কিছু? 

একটু বিরান্ত ও 'বষাদ মিশিয়ে ক্রান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন এনেস্তে৷ ২ এই 
কাজটা, এই চাকারটার ঠযালার়কিছুই হচ্ছে না।” 
[হঠাং মনে পড়লো, আজ সকালের কাগজে তোমাস্‌ বোর্হের একটা 
সাক্ষাংকার বোরয়েছে। তাতে তান বলেছেন এক জায়গায়--“সেরৃছিয়ো 
রামিরেস উপরাষ্পতি ও নেত। হিসেবে তুখোড়, 'কস্তু একজন “লেখক বুঝি 
হারিয়ে যেতে বসলেন, ভয় করে !'] ঁ ণ রর 

ধৃঁলখাঁছ, _মাঝেমাঝে,_ছোঠ ছোট কবিতা ; তার বেশী পারছি না, পেরে 
উঠাছি না আর-. » 

বড় হতাশ, বিষন এনেস্তোর কথাগুলে। ৷ গভীর চোখে চেয়ে আছেন তিনি 
আমার চোখের দিকে । মাপছেন বুঝি আমায়। চোথের পলক ন৷ পড়লেও 
ছটফট করছেন তান ভেতরে । এই গোঁরল৷ যোদ্ধা বিপ্লবী, কবি, দরিদ্র 
যাজক আজ বড় অবনম্ন। এক মুহুতের জনা মনে হলো, এনেস্তো যেন আজ 


১৫৪ গুস্ত নিকারাগুয়া 


" মাকন সাম্রাজ্যবাদী ' উদ্ধত 'বোষেটেপনার শিকার এই রণরান্ত, দারিদ্র বিপ্লবী 
দেশ নিকারাগুয়ার সমস্ত যন্ত্রণা, অবসাদ ধারণ করেছেন নিজের মধ্যে। একদিন 
দিয়ে, এনেস্তো আজ ম্মান নিকারাগুয়া।_অকপটে বললেন, আবার বললেন-_ 
“এই কাজের চাপ, বুঝলে,_আর পারছি না।” ডট 

'কালণ মাথা নিচু করে বসে আছে। 

বদায় নেবার সমুয়ে এনেস্তে। কার্দেনাল বললেন-_“বইটার এক টাকি 
“পাঠিয়ো, আর তোমার ঠিকানাটা। রেখে যেও, এবার ভারতে গেলে 'যোগাযোগ 
করবো-৮একটু থেমে-দু'বুরু গিয়েছি তোমার দ্রেশে। শেষবার গেলাম 
রর শেষকতে৷র সুমুয়ে 'নিকারাগুয়ার প্রতিনিধি হয়ে-_।৮ 
স্পট বেদনা ভেসে উঠলো এই বৃদ্ধ বিপ্লবী কবির চোখে। 
আমার হাত ধরে বিদায় নিলেন এনেন্তে। কার্দেনাল। 
মন ভার করে বোরয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে । মন বলছে, আর বোধহয় 
“দেখা হবে না এই মস্ত বিপ্লবীর সংগে কোনদিন। কলকাতা থেকে 'নিকারাগুয়া 
“বন্ড দূর। 

'কার্লাও মুখ নত করে রয়েছে। কথা বলছে না। বিষ মনে আকাশ- 
পাতাল ভাবতে ভাবতে বাইরে বোঁরয়ে দেখ পাতার ছাউনি দেওয়া প্রান্ঠি- 
বয়স্কদের পাঠশালায় বোণ্চর ওপর তিনজন সাহেব আধশোয়৷ হয়ে হাসাহাসি 
করছেন আর-কেন কে জানে__নানান যুদ্ধজাহাজের ঠিকুজি আওড়াচ্ছেন। 
[িনজনেই ইংরেজ ।__একটু দূরে একটা বেণ্টির ওপর আমিও বসে পড়লাম, 
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এই শান্ত পাঁরবেশটা শেষবারের মতো একবার গায়ে মেথে 
নেবার জনা।_কাছেই একটা শীবরাট গাছে দুই নিকারাগুয়ান "শ্রামক উঠে 
“ডালপালা কাটছেন, তরোয়ালের মতো একটা হাতিয়ার দিয়ে। তার চেরা-চেরা 
শব্দ আর এ-পাশে 'তিন সাহেবের হাঁসিঠাট্রা। কথা শুনে আঁচ করলাম, বি-বি-সি 
থেকে এসেছেন ছবি তুলতে। এর্েস্তোর ছবি, সংগে একটু সাক্ষাংকার। তিন 
সাহেবের হাঁসির হল্লা ক্লমশঃ বেড়ে উঠছে-_ এমন সময়ে আমার মনে হলো, 
এরা ফি টের পাবেন, এরেন্তে আজ বড় ক্লান্ত /'বিষ,3 এবং হয়তো 'ীবিদ্রান্ত ॥? 
হয়তো প্রথমে টেরই পাঁবেন না,_ঠিক যেমন, - খেয়াল করলাম-_তাঁর। ভুলেও 
একবার দেখছেন না দুই শ্রমিককে, _গ্রচও রোদ্দ;রে দরদর করে থামতে 
ধীমতে ধারা একমনে কাজ করে চলেছেন-_-॥ 





